


তারানাথ তর্কবাচ্পতির 
জীবনচরিত। 


০০ 


মুখবন্ধাধ্যায় | 


পর্ধবাঙ্গালার অন্তঃপাতী বরিশাল জেলার বৈচগ্রী নামক 
গামে আুপ্রনিদ্ধ রামরাম তর্লিদ্গান্ত মহাশয় বাদ করিতেন। 
নানা শানে তাভার এরূপ প্রগা ব্য্পভি ও পারদশ্িত। 
ছিল ঘে, তাহার চতুষ্পাঠী নানাদেশ হইন্ে রমাগত বিবিদ 
শন্রশিল্ষাণী ছাত্রদিগের পাইকলরবে নিরন্তর পরিপুণ 
পাকিত | সুকুরাত, ভাতার কীভিজ্যোতিতে এ স্ান 
গালোকমর হইয়াছিল নিযে অত্্যাক্তি হয় না। 

পৃকাল পে) রামবাম তকনিদ্গান্তের পুর্গপুরুষেরা 
নশোহর জেলার অন্তঃপাভী “নারল” নাক গ্রামে বান 
অবিয়া বিদ্যার্থিঘণকে বিদ্াদান করিতেন | সত৭কালে এ 
গাম অস্ত বিদ্যাশিক্ষার অন্দপ্রধান অঙাজ বলিয়া পরি- 


& নময়ে বশোহর নগরে বংস্কত শান্ত্রানরাগী এক গাবল 
পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি টা , তাহারহ যন্ত্র ও আগ্রহাতি 
"রর এক নময়ে বশোহর জেল বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সংস্কৃত 
মির প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। এক্ষণে 


আর তথায় গেরূপ দেশীয় হ্বাধীন রাজ] নাই যে, নংস্বতি 


হ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত | 


বিদ্যানুশীলনের উত্পাহ প্রদান কর্রবেন। ইহার অনেক 
পরে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে বিদ্যানুশীলনের নর্ধপ্রধান 
সমাজ বলিয়া পরিগণিত হয় | 

এক নময়ে বদ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র বাহাদুর কালনাস্্ 
তাহাদের প্রতিষ্টিত নমাজবাদীর বম্মুখস্থ দীঘিকার প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে অধ্যাপকদিগকে আনাইয় 
নভাস্ক করিয়াছিলেন। রামরাম তর্কপিদ্ধান্তও ভানু হইয়া 
ষডদ্রশ্নের বিচারে এ সভাস্থ অমস্ত অধ্যাপককে পরাস্ত 
করেন । ইহাতে বদ্ধমানাধিপতি পরম পারতোষ লাভ 
করেন, এবং রামরাম তকনিগ্গান্তকে বিস্তর অনুনর বিনয় 
করিয়া প্রত ভূমি সম্পত্তি প্রদান পুর্ধক উক্ত স্থানে বাদ 
করাইয়। ছিলেন । রামরাম তকসিঙ্গান্ত পুঝ্ধ বাঙ্গাল। দেশ 
হইতে আদিয়া কালনায় বান করেন, এইজন্য স্থানীয় 
লোকেরা অন্যাপিও ইহাদিগকে বাক্াল ভষ্টাচাধ্য বলিয়া 
ডাকে । 

তর্কনিদ্ধান্ত মহাশয় নিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি বৃদ্ধা" 
বন্তায় কেবল ম্বৃত ও বিল্বপত্রমাত্র আহার করিতেন, অন্ত 
কিছু আহার করিতেন না। কাঁলনান্ন বান করিবার কিয়- 
দ্দিবপ পরে তিনি তীর্থ পর্ষ।টউন মানবে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা 
করেন | পাটনায় উপস্থিত হইয়া তথাকার শাননকর্তার 
দেওয়ান রায় বৈদ্যনাথ নামক এক হিন্দুস্থানীর নহিত্ 
তাহার নাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। এ নময়ে রায় 
বৈ্দ্যনাথ পদট্যুত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। 
তকদিদ্ধান্ত মহাশয় গণন1 করিয়া তাহাকে বলিলেন, দেও- 
যানজী ! অদ্য হইতে পঞ্চদশ দিবন অতীত হইলে পর 


মুখবন্ধাধ্যার় । 


পুনর্দার তোমার দেওয়ানী কারোর নিয়োগ পত্র আনিবে | 
তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘিয়াছিল | দেওয়ানজ্ীও 
তাহার কথিতমত এ ঘটনা ত্য হওয়ায়, নিরভিশঘ 
আশ্চর্যা্িত হইয়াছিলেন। অপর একদিন দেওয়ান বৈদা- 
নাথ ভুই সহজ লোকে পরিরত হইয়! দরবার করিতে ছিলেন, 
& নময়ে রামরাম তর্কপিদ্ধীন্ত তাহাকে দরবার হইতে স্বরায় 
উঠিয়া আনিতে আদেশ করেন। তিনি দরবার-প্রানাদ 
হইতে উঠিয়া আনিবামাত্র & দরবার-গৃহ ভূতলশারী হয়! 
এই দুটনাভে দেওয়ানজী ভক্তিভাবে আপন পুত্রকে তাহার 
নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাই তাহাকে গুরু হ্বীকার করিলেন । 
ইহাও প্রথিত আছে, এক বদর আশ্বিন মান পর্যন্ত বৃষ্টি 
ভয় নাই। তন্লিবন্ধন পাটনা নহরের বগ্তরান্ত লোকেরা তর্ক- 
নিদ্ধান্ত মহাশয়কে অনুরোধ করায় তিনি প্রাতঃকালে এক 
শিবালয়ে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতে প্রব্রত্ত হইলেন । পালে 
তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, অদ্য দশ দণ্ডের পর গ্রচব 
পরিমাণে রষ্টি হইতে আরন্ত হইবে। পরে ঠিক উক্ত 
নময়ে রষ্টি হইতে লাগিল, দেখিয়া সকলে আশ্চব্যা বি 
হইলেন । দেওয়ান রায় বৈদ্যনাথ, রামরাম তর্কনিদ্ধান্তকে 


' মজঃফরপুরের দন্নিহিত্ত স্থানে এক জমিদারী দেওয়াইয়া- 


ছিলেন । এতভ্িন্ন পাটনার শাপনকর্তা তর্কপিদ্ধান্তের ছাত্র 
মগুলীর ভরণপোষণের ব্যয় নির্ধাহার্থ মানিক তিন শত 
টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিয়দিবন পরে মুরনিদা- 
বাদের নবাবের রাজ্য যাওয়াতেও গবর্ণমেন্ট ইহাকে 
আজীবন মানিক এ তিন শত টাকা পলিটিকাল্‌ পেননন 
শরূপ প্রদান করেন । 


৪ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত । 


তর্কিদ্ধান্ত মহাশয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্ত্যা- 
গমন করিয়া কালনায় অবস্থিতি করেন। কোন নময়ে 
তর্কনিদ্ধান্ত অপরিহার্য কোন কার্ব্যোপলক্ষে বদ্ধমানের 
ধম্মাধিকরণে গমন করেন; তথায় জজ পাহেব তাহার 
বিশেষ দম্মান করিরাছিলেন। ইহার কারণ এই বে, 
ইতঃপৃর্ৰে যখন এ সাহেব পাটনায় অবশ্থিতি করেন, 
তৎকালে অর্থাৎ বুষ্টিগ্ণনার সময়ে তর্কপিদ্ধীন্তের অদাধারণ 
বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার রহিত আলাপ 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বদ্ধমানে তর্কপিদ্ধান্তকে 
দেখিয়৷ চিনিতে পারিয়া তাহাকে বদ্ধমানের জজপণ্ডিত ও 
সদর আমিনী পদে নিযুক্ত করেন। রামরাম তর্কবিদ্ধান্ত 
প্রাত্যহ দ্বাদশ শত ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন ও অন্ন বস্ত্র 
প্রদান করিতেন । ১৭২২ শকান্দা অথবা ১৮০০ খুঃ অন্দে 
কাশীধামে এক শিবস্থাপন এবং একটি বাগি প্রস্তুত করেন | 
অদ্যাপি এ বাটির নাম শিবশিব ভট্টাচার্যের বাটি বলির 
বিখাত আছে। এ মন্দির এক রাত্রিতে প্রস্তুত হয়। 
রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত অত্যন্ত শৈব ছিলেন, তন্নিমিত্ত নকলে 
তাহাকে শিবশিব ভট্টীচারধ্য বলিয়৷ ডাকিত। তাহার আর 
একটি নাম বিদ্যাধর ছিল, কারণ তিনি সকল বিদ্যার 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । কাশীধামে প্রতিষ্টিত 
তাহার মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নিন্নলিখিত কবিতাদী 
খোদিত আছে। 
দ্ধিদধশ্বচন্্রবিযিতে শকাকে ত্রীত্বা ত্রিপট্ত্রর তিজীর্ণবাটীম্‌। 
শোণেষ্টকাদ্যৈর্নবকাং প্রচক্রে রাষেশ্বরার্থং দ্বিজরামরামত ॥৮ 
রামরাম তর্কপিদ্ধান্ত বদ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী আন্‌ 


মুখবন্ধাধ্যায় । ৫ 


কোল নামক গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। কালক্রমে তাহার 
দহধন্িণী এক পুত্র ও ছুই কন্ঠ প্রনব করিয়া পরলোক 
গমন করেন । তাহার গর্ভজাত এ পুত্রের নাম শিবদান। 
পরে তর্কদিদ্ধান্ত পুনর্ধার বদ্ধমান জেলার অন্তব্র্তী হুসুমপুর 
নামক গ্রামে বিবাহ করেন । তাহার ও দ্বিতীয়বার পরি- 
গীতা বনিতার গর্ডে দুর্গাান ও কালিদ্রান নামে দুই সন্তান 
জন্মে। 

মহাত্মা তর্কদিদ্ধান্ত শেষাবস্থায় মোক্ষপদ্ প্রাপ্তভিলাষে 
কাশী বাত্র| করেন । তথায় কিছুদিন বান করিয়া কলেবর 
পরিতাগ করেন । পিতৃবিয়োগের পর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম- 
কালে ঘর্গাদান বদ্ধমান জেলার জজপগ্ডিত ও অদরামিনী 
পর্দে নিষুক্ত হন। তিনিও তাহার পিতার অনুকরণ করির( 
বঙনংখ্যক বিদ্যাবীকে অন্গ দিয়া অধায়ন করাইতেন। চলিশ 
ব্নর বয়সে তিনি চারিটী পুত্র ও চারিলি কন্যা রাখিয়! পব- 
লোক গমন করেন । কনিষ্ঠ কালিদান নিরন্তর প্রভত 
পরিশ্রম নহকারে নানা শ্রাস্ত্রে সম্যক বুযুত্পন্তি লাভ করেন 
এবং বাক্সভৌম উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জননমাজে নবিশ্ষ 
আদুত হন । কালিদান পার্ধভৌম যৌবনের প্রারন্তে মেমারী 
ইঞ্টেনের সন্নিহিত ঘোবর্পাচকা নামক গ্রামনিবানী হলপর 
পাঠক মহাশয়ের সুলক্ষণা কন্যা মাহেশ্বরী দেবীর পাদি- 
গ্রহণ করেন । কালক্রমে ১৮১২খুঃ অন্দের নবেম্বর মাসে এই 
মাহেশ্বরী দেবীর গর্ভে মহাত্বা তারানাথ তর্কবাচম্পতি 
কালনায় জন্মগ্রহণ করেন । 


শ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 
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অতি শৈশবকালেই তারানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। 
ইহার পিতা কালিদার নার্ধভৌম মহাশয় পুনর্ধার দার- 
পরিগ্রহ করেন। এই হেতুবশতঃ তারানাথ ঘোষর্গাচকা 
নামক গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে প্রথমে প্ররতিপালিত হয়েন । 

তারাঁনাথ পৃঞ্চমবধ বর়ংক্রমকালে কালনার আনীত হইয়', 
তথায় খোড়। ক্ুষ্ণমোহন নামক গুরুমহাশয়ের পাঠশালার 
বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তশ্কালের পাঠশীলাতে যে 
সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তত্নমন্ত তিনি দুই 
বত্নরের মধ্যেই শিক্ষা করিলেন । পাঠশালে তাহার শিক্ষ। 
বিষয়ে প্রগাঢ় যত্বু ও অধ্যবপায় দর্শনে অনেকেই অনুমান 
করিতেন যে, এই বালক এক দময়ে অদ্বিতীর পণ্ডিত হইবেক ! 
পাঠশালায় অঙ্ক বিষয়ে তাহার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মির। 
ছিল; কেহ কোন অঙ্ক তাহাকে জিজ্ঞানা করিলে যতই কাঠন 
হউক না কেন* তিনি মুখে মুখে এ অঙ্ক কষিয়া প্রশ্নের 
উত্তর দ্রিতেন। অতঃপর গুরুমহাশয় তাহাকে নূতন কিছু 
শিক্ষা দিতে অক্ষম হন, সুতরাৎ তাহার পিতা তাহাকে 
অষ্টমবধ বয়ঃক্রমের সময় সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতে আরশ 
করান। তিনি কয়েক বত্নরের মধ্যেই তাহার পিতার ও 
তাহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র শ্রীযুক্ত তারি ণীএপাদ ন্তাররত্রের নিকট 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভগ্টি, কুমারনন্তব, অমরকোষ ও শিশুপাল- 
বধ কাব্য অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ বুযুৎ্পত্তি লাভ করেন । 
তারিণীপ্রপাদ ন্যায়রত্বু বদ্ধমানের জজপণ্ডিত ও নদর- 
আমিনী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি তারানাথকে অতিশয় 
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ভাল বাদিতেন এবং ইনিই তারানাথের ভাবী উন্নতি নন্বন্ধে 
মূল ভিত্তি স্থাপিত করেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তারানাথের 
যে প্রগাঢ় ব্যুৎ্পত্তি ছিল, তাহা তিনি তারিণীপ্রনাদ ন্যায়- 
রদ্দ্ের নিকট হইতেই লাভ করেন । 
কলিকাতা নংস্কৃতকালেজের তত্কালীন অধ্যক্ষ ও বাঙ্গাল 
ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু রামকমল ঘেন মহাশয়ের বহিত উক্ত 
কালনার বাঙ্গাল ভট্টাচার্য মহাশয়দের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
তিনি এক নময়ে কোন কাধ্যোপলক্ষে কালনায় বাঙ্গাল 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের হিতে গমন করেন, এবং অল্পবয়ন্ধ 
তারানাথ ও তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারাকান্তকে অধায়ন 
নময়ে শাক্বিষয়ক তর্ক বিতক ডিসি দেখিয়৷ বিস্ময়াঘিত 
হয়েন, এব তৎকালে বলেন যে, "এই দুইটি ছেলে লক্ষ 
টাকার আনামী অর্থাৎ ইহার। ভবিষ্যতে অদ্বিতীর লোক 
হইবে । রামকমল বাবু তারানাথের পিতাকে অনুরোধ 
করিয়া এ দুইবালককে রমভিব্যাহারে করির। কলিকাতায় 
আনয়ন করেন । তশুকালে কেহ কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ 
বালকদিগকে পাঠাইত না, কারণ কলিকাতায় অধ্যয়ন 
করিতে গ্রেলে, বালকগণ নাস্তিক ও খুষ্টান হয় এই প্রকার 
নাধারণের বিশ্বান ছিল। রামকমল বাবু অত্যন্ত আস্তিক 
ছিলেন, সুতরাং তাহার অনুরোধে সার্ঝভৌম মহাশয় 
অক্ষুপ্নটিত্বে ছেলেদিগকে অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় পাঠাইতে 
মম্মত হইয়াছিলেন । 
পরে রানকমল বাবু ১৮৩০ খৃঃ অন্দের ১৭ই মে তারিখে 
তারানাথকে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
করিয়া দ্রেন। তখন তারানাথের বয়ন কিঞ্চিনূন অষ্টাদশ 
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বৰ । তারানাথ অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তুতিনি 
এঁ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট সময় প্রত্যহ কাবা 
ও বেদান্তের শ্রেণীতে যাইয়া সাহিত্য ও বেদান্তের গ্রন্থ 
শিক্ষা করিতেন। তৎকালে পুজাপাদ জয়গোপাল তর্কী- 
লঙ্কার মহাশয় কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । এ নময়ে 
বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য শান্ত্রে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নমকক্ষ 
আর কেহ ছিলেন না। তিনি বহুকাল কাশীধামে অবস্থিতি 
পুর্ধক কাব্যশান্ত্রের আলোচনা করিয়৷ কাব্যশাস্ত্রে অনাধার৭ 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন নংস্কৃত কালে- 
জের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলদন পাহেব মহোদয় কাশীতে অব- 
স্থান কালে উক্ত তর্কালঙ্কারের সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচনার 
পাগ্ডতিতা দর্শনে মুগ্ধ হন, এবং তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া 
তথা হইতে আনয়ন পুর্বাক কালেজের উক্ত পদ্দে নিযুক্ত 
করেন। তারানাথ এ অধ্যাপকের নিকট কয়েক মানের 
মধ্যেই নমস্ত কাব্য ও নাটকাদি অধ্যয়ন করিয়া অপাধারণ 
ব্যু্পতি লাভ করেন, এবং নখস্ত কাব্য ও নাটক গ্রন্থ 
কধস্থ করিয়া ফেলেন। তৎকালে এ নমস্ত পুস্তক অনু- 
দ্রিতাবস্থার ছিল। তারানাথ দ্িবনে সময়াভাব বশতঃ 
প্রায় নমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, এ নকল পুস্তক 
স্বহস্তে লিখিয়৷ লইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে 
অন্তিম নময় পর্য্যন্ত কখন বৃথা নময় নষ্ট করিতেন না । 
এ সময়ে অলঙ্কার শ্রেণীতে নাহিত্যদর্পন ও কাব্যপ্রকাশ 
পাঠ্যপুস্তকরপে নির্দিষ্ট ছিল। তারানাথ প্রভূত যন্ত্র ও 
পরিশ্রম নহকারে অল্পদিনের মধ্যেই এ ছুই গ্রন্থ শিক্ষ। 
করেন। 
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তদানীন্তন কালের" প্রথানুনাঁরে অলঙ্কারের শ্রেণীতে 
অধ্যয়নকালে জ্যোতিষের অঙ্ক শিক্ষা করিবার ব্যবস্থ! 
ছিল । তারানাথ কয়েক মাসের মধ্যেই াতিশয় যত ও 
আগ্রহাতিশয় সহকারে লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক 
শিক্ষা করেন। তদনন্তর গ্রহলাঘব, গণিতাধ্যায় সুর্য্য- 
দিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায় ও খগোল প্রভৃতি জ্যোতিষশান্ত্রের গ্রন্থ- 
নিয়, এ শ্রেণীর অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রের নিকট অধ্য- 
য়ন করেন এবং অনাশান্য বুদ্ধির প্রাখ্ধ্য বলে এ নকল 
গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ বুৎপতি লাভ করেন। এজন্য দকলেই 
তারানাঁথকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের 
শ্রেণী হইতে প্রত্যহুই নাথুরাম শান্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন 
করিতেন। নাথুরাঁম শাস্ত্রী বলিতেন, “যত্র যত্র মত্সন্দেহো! 
বিদ্যতে তত্রৈব তারা পুচ্ছতি, তারা অগ্রে ধাবন্তি” ইহাঁর 
তাৎ্পধ্য এই যে, যে যে স্থলে আমার বম্যক্‌ বুদ্ধি ন্মৃত্তি 
হর নাই, তারানাথ সেইখানেই আমাকে জিজ্ঞানা করেন, 
এবং শঙ্করাচার্ধ্য শারীরক ভাষ্যগ্রন্থে পুর্কপক্ষ করিয়া! যে 
যে দিদ্ধান্ত করিয়ীছেন, দেই দেই সিদ্ধান্ত অংশ অধ্যপ্নন 
করিবার পূর্বেই ইনিও পুর্বপক্ষ অর্থাৎ প্রন্ম করিতেন 
এবং দিদ্ধান্তও করিতেন; এজন্য এ অধ্যাপক মহাশয় 
উক্তরূপ সংস্কৃত বাক্যটি বলিতেন। 

১৮৩১ পালের ১০ই মে তারানাথ ন্যায়ের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
হন। তৎকালে নিমটাদ শিরোমণি মহাশয় এ শ্রেণীর অধ্যা- 
পকপদে প্রতিষ্টিত ছিলেন । এই নময়ে তিনিই বঙ্গদেশের 
মধ্যে নর্ধপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন । তাহার সহিত বিচারে 
নৈয়ায়িক নকল পণ্ডিতকেই পরাস্ত হইতে হইয়াছিল । কিন্তু 
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শিরোমণি মহাশয়, তারানাথের তর্কশান্ত্রে বুদ্ধির প্রাখ্ধ্য 
দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । তারানাথ প্রায় চারি বত্নর 
কাল প্রভৃত পরিশ্রম নহকারে সমগ্র ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা করিয়া 
অনাধারণ বুযুত্পন্তি লাভ করেন এবং দাধারণের নিকট 
বিশেষ খ্যাতি ও গ্রতিপতি লাভ করিয়াছিলেন | তৎ্নম- 
কালে ষড়দর্শনের বিচারে প্রায় কেহই তাহার নমকক্ষ 
ছিলেন না । 

তাহার স্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন সময়ে, এপিয়ার্টিক সৌাইটি 
হইতে হস্তলিখিত নানাগ্রকার অক্ষরের মহাভারত 
পুস্তক দেখিয়া যে মহাভারত সর্ধগরথম মুদ্রিত হয়, তাহা 
সোনাইটির অধ্যক্ষগণ উক্ত শিরোমণিকে তাহার প্রুফ 
দেখিবার ও নখশোধন করিবার ভারার্পন করেন, কিন্ত 
শিরোমণি মহাশয় বাদ্ধক্য নিবন্ধন শ্রম করিতে অক্ষম 
হওয়ায়, তাহার প্রধান ছাত্র তারানাথই উহা আগ্ভোপান্ত 
নংশোধন করিতেন ও প্র্ফ দেখিতেন। মহাভারত মুদ্রাঙ্কন 
কাধ্য শেষ হইলে, তারানাথ নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া 
তাহার অধ্যাপক নিমটাদ শিরোমণির নাম দিয়া গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন । তিনি শিরোমণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। 
মহাভারত মুদ্রণকালে কেবল দংশোধন কার্যে ও গ্রুক 
দেখায় লিপ্ত থাকায় তারানাথের আদ্যন্ত মহাভারত 
আজীবন কঠন্থ ছিল। এরূপ ম্মরণশক্তি প্রা অপর 
কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। 

এই বময়ে তাহার ন্যায়ের শ্রেণীতে নাম লেখা ছিল 
নত্য; কিন্ত তিনি প্রত্যহ স্মৃতি ও বেদান্তের শ্রেণীতে 
যাইয়া পাঠ শুনিয়া বেদান্ত, পাত, পাতঞ্জল ও উপনিষণ্ 
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প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া & সকল শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন | ততকালে ছাপার পদ্ধতি ছিল না, তিনি 
স্বহস্তে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, স্তায়, সাঙ্্য, 
বদান্ত, পাতগ্ল, মীমাৎ্না, উপনিষদ, স্থৃতি ও জ্যোতিষ 
প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তৎকালে তীয় হস্তাক্ষর 
মুক্তার পাতির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল । তাহার হস্তলিখিত পুস্তক 
নকল তাহার কৃতিমান পুত্র পঙ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবানন্দ 
বি, এ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি দেদীপ্য- 
মান রহিয়াছে । ন্যায়ের শ্রেণীতে অধ্য়নকালে অলঙ্কার- 
শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শুন হইলে, তত্কালের কালেজের 
অধ্যক্ষ সাহেব এ পদে তারানাথকে নিথুক্ত করিবার অভি- 
প্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্ত তারানাথ &ঁ পদ্র গ্রহণ করিতে 
্_ীকার করিলেন না । 

& বময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভানাগর মহাশয় অল- 
কারের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে 
কালেজের ছুটির পর তারানাথের ঠনঠনিয়াস্থ বাদায় 
কালেজের পাঠ্যপুস্তক পাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রাকাশ ব্যতীত 
অন্তান্য অলঙ্কার গ্রন্থ অধ্যয়ন মাননে গমন করিতেন । 
তারানাথ বিস্তাসাগরকে অতিশয় ভাল বাদিতেন। ঈশ্বয়- 
চন্দ্র বিদ্যানাগরও তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন | তত 
কালে কলিকাতায় কোন সন্ত্রস্ত লোকের বাীতে সমারোহ- 
পুর্ধক কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, নানাদেশের অধ্যাপকগণ 
নিমন্ত্িত হইতেন। তারানাথ প্রায় সকল দভায় বিচার 
করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কাহারও বাগিতে বিদায় গ্রহণ 
করিতেন না। তিনি প্রথমতঃ স্বকীয় ছাত্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র 
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বিদ্যাাগরের দ্বারা সভায় পুর্পক্ষ করাইতেন। নভাস্থ 
দর্শকমণ্ডলী পঞ্চদশবর্ষদেশীয় অজাতশ্মশ্রুঃ বালক ষড় দর্শনের 
পুর্বপক্ষ করিতেছেন, ইহা অবলোকন করিয়া, আশ্চর্ষ্যা- 
ন্বিত হইতেন । পরে তারানাথ সভান্ত এ নকল পণ্ডিত- 
দিগকে বিচারে পরাজিত করিতেন । তারানাথ কালেজে 
পঠদ্দবশাতেই একজন দিখিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া দ্রেশবিদেশে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

১৮৩৬ খুঃ অন্দে তারানাঁথ লা কমিটির "ও মুন্সেফী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন | তদানীং 
অনেক পণ্ডিত ছুই তিন বংপর ক্রমান্বয়ে স্মৃতি অধ্যয়ন 
করিয়া লা কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । 
কিন্ত তারানাথ ন্যায়ের শ্রেণীতে অধ্যযরনকালে লময়ে 
নময়ে সম্মতির শ্রেণীতে গামান্ত ক্ষণ অধ্যয়ন করিতেন, 
তথাপি নমগ্র প্রাচীন স্মৃতি, যত্ব ও প্রগ।ঢ পরিশ্রম সহকারে 
অধায়ন করিয়। উক্ত লা! কমিটির পরীক্ষায় অপাধারণ ক্ষমতা 
প্রকাশ করেন । 

১৮৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারিতে কালেজ পরিত্যাথ- 
কালে এডুকেশন কাউনদেলের মেম্বরগণ তারানাথকে 
তর্কবাচম্পাতি উপাধি গাদ্ান করেন | 

কালেজে পাঠ নমাপ্ত হইলে পর ১৮৩৮ সালে বাচস্পতির 
নিকট বদ্ধমানে আড়াইশত টাকা বেতনে দর আমিনী 
কন্মের নিয়োগপত্র আইনে । কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় তৎ- 
কালের নুদুর্লভ & পদে প্ররৃত্ব হইতে স্বীকার করেন নাই । 
কারণ ১৮৩৮ ঘালে তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারিণীগাবাদ 
স্ায়রতের স্বৃত্যু হয়, তিনি বদ্ধমানের জজপর্ডিত ও দদর 
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আমীন ছিলেন। তীহাঁর স্বত্যুর কিঞ্চিৎ পুর্বে গবর্ণমেন্ট 
প্রত্যেক জেলায় জজপণ্ডিতি কম্ম এবালিন্‌ করিয়৷ দিয়া - 
ছিলেন, এই নিমিভ গবর্ণমেন্ট তারানাথকে কেবল দদর 
আমিনী কন্দের নিয়োগপত্র প্রদান করেন । তিনি জজ-- 
পণ্ডিতি শুন্য কেবল নদর আমিনী কম্ম করিতে অস্বীকার 
করিলেন । তারানাথ বংশের মধ্যে নানাশাস্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহ] শুনিয়া, বোধ করি, ঈধ্যাপরবশ 
হইয়া কোন ন্বসম্পর্কীয়! স্ত্রীলোক তাহার ভোজ্য দ্রব্যে 
বিষপ্রয়োগ করেন। কিন্ত কোন প্রাচীনা বিশ্বস্তা দাপী 
ই নৃশংন গুট়াভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে নতর্ক করিয়া 
দিলে, তিনি এ অতর্কিত স্বত্যুযুখ হইতে রক্ষা পান। 
তদবধি তিনি ম্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন । 
ইতঃপুর্কে তিনি মত্স্য মাং ভোজন করিতেন, এই নময় 
হইতেই মত্স্যমাংনাহার পরিত্যাথ করেন এবং স্বত্যুকাল 
পধ্যন্ত এ নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন | 

১৮৩৮ খুঃ অবক্ে ভাদ্রমানের শেষে তিনি কলিকাতা 
হইতে নৌকারোহণ করিয়া কালনাভিমুখে যাইতেছিলেন, 
নাতগেছে নামক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে এ নৌকা 
জলমগ্ন হয়। অতিকষ্টরে প্রবল আ্োতণ্ধতী গঙ্গাপ্ুবাহমধ্য 
হইতে তিনি জয়ঘোঁষ নামক এক ভূত্যের সহিত প্রাণরক্ষা! 
করেন। 

পরে কালনা হইতে কাশী যাইয়া হনুমান ঘাটের নিকটস্থ 
মঠের এক পরমহংনের নিকট তিন মাস কাল নিয়ত অনুনয় 
ও বিনয় করিয়া শ্রীহর্ক্কত খণ্ডনখগুখাদ গ্রন্থ স্বল্প দ্িবদের 
মধ্যেই অধ্যয়ন করেন । এই পুস্তকই ন্থায়শাস্ত্রের মধ্যে 
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অত্যন্ত দুরূহ ৷ পরমহত্দ তারানাথকে অধ্যাপিত গ্রন্থের 
পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্্যান্বিত হয়েন, এবং আশীর্বাদ করেন 
যে, “তুমি বর্ধ শাস্ত্রে অপ্রতিহতবুদ্ধি হইবে, পরে তারা- 
নাথ এ পরমহংসকে আর দেখিতে পান নাই । সুতরাৎ 
কাশীতে অন্ান্ত পঙ্ডিতের নিকট মহাভাষ্য সহিত পাণিনীয় 
ব্যাকরণ, নভাষ্য বেদবেদান্ত, মীমাংনাদর্শন, নাংখ্য, পাত- 
গ্রল, গণিত ও কলিত জ্যোতিষের নানাবিধ গ্রন্থনিচয় অধ্য- 
যন করেন । অনন্তর তথাকার প্রধান প্রধান প'ঙিতদ্িগকে 
বিচারে পরাজিত করিয়। স্বদেশে গুত্যাগ্রমন করেন । 
কালনার় উপস্থিত হইয়া, বাটিতে ছাত্র রাখিয়া 
তিনি বিদ্যারান করিতে গ্রবুভ হইলেন। অনন্তর অন্ঠের 
নিকট দ্রান গ্রহণ বা অন্থান্ত প্রকারে নাহাষ্য গ্রহণ 
করিয়। অধ্যাপকের ব্যবসা অবলম্বন করা অপেক্ষা কোন- 
রূপ বাণিজ্য দ্বারা বিত্ত সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের ভরণ- 
পোযএ করা শ্রেয়ঃ বিবেছনা করিলেন । তিনি প্রথমতঃ 
একখানি বন্ত্রের দোকান খুলিলেন। এ নময়ে বিলাতী 
বন্ত্রের আমদানী ছিল না। অতএব ৰিলাতি সুতা ক্রয় 
করিয়া অশ্বিকাকালনায় প্রায় ঘাদশ শতদখ্খ্যক ততন্তবায়- 
গণকে সুত৷ দিয়! ইচ্ছানুরূপ বন্তর প্রস্তত করাইতে লাগিলেন । 
বন্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহ। নান। দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করি- 
তেন। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই । কিছুদিন পরে 
তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামেও বস্ত্র 
প্রস্তুত জন্য এক কুহী প্রস্তত করেন । আমার স্মরণ হয়, 
প্রায় চুয়ান্ন ব্নর অতীত হইল, বাচস্পতি মহাশয় মেদ্রিনী" 
পুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে বস্ত্রব্যবনায়োপলক্ষে 
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এক কুীবাগি প্রস্তত করাইয়াছিলেন। তথায় প্রতি মানে 
প্রায় তিন চারি নহত্র মুদ্রার সুতা ক্রয় করিয়া প্রেরণ কনি- 
তেন এবৎ মধ্যে মধ্যে ননয়ৎ তথায় যাইয়! বহুনংখ্যক তন্তবাষ- 
দিগকে সুতা দিয়! হিন্দুস্থানীয় সন্ত্রান্ত লোকের ব্যবহারোপ- 
যোগী গ্রভৃত বস্ত্র গ্স্তত করাইতেন। এ নকল বন্ত্র কাশী, 
মির্জাপুর, কাঁণপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র ও নুরশিদাবাদ 
প্রভৃতি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতেন । তৎকালে উত্তৰ 
পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথ প্রস্তুত হয় নাই | 
অধিক কি, তত্কালে এরূপ সুগম পথণ্ড ছিল না, সে, 
রাধানগর হইতে গোযান দ্বারা বন্ত্র প্রেরণ করেন । সুতরাং 
মুটের দ্বারা এ নকল বস্ত্র নানাদেশে প্রেরণ করির। ব্যবসায় 
করিতেন। 

বহুপূর্কে ক্ষীরপাই, রাধাঁনগর, চন্দ্রকোণা, বালী দেও- 
যানগঞ্জ গ্রভৃতি গ্রাম নকল বন্ত্র নিম্মীণের জন্য অতিগুনিদ্ধ 
ছিল । এঁ নকল গ্রামে বহুনংখ্যক তন্তবায়ের বান আছে, & 
নকল তত্তবায়েরা বন্ত্রবয়ন কার্য ব্যতীত তত্কালে অন্য 
কোন কার্যে লিপ্ত থাকিত না । ইউরোপ খণ্ডের ও উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের অনেক মহাজন রাধানগ্রর ক্ষীরপাই গ্রভৃতি 
গ্রামে কুষ্টীবাড়ী প্রস্তুত করিয়া! বন্ত্রের ও রেশমের ব্যবপাম্ে 
প্রবৃত্ত ছিলেন । কালক্রমে কলের সুত্র ও কলের বস্ত্র প্রান্ত 
হইতে আরম্ভ হইলে, বিদেশীয় বন্ত্রব্যবসায়ী মহাজনগরণ ঁ 
নকল গ্রামস্থ ব্যবদায়ের কুী বন্ধ করেন। 

বাচল্পতি মহাশয় রাধানথরে অবস্থিতি কালে কয়েক- 
বার তাহার বার্ষিক মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের বিস্তর 
ব্রান্মণপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন | স্থানীয় অধ্যা- 
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পকেরা মনে করিতেন, বাচল্পতি 'একজন বিদেশীয় বন্ত্র 
ব্যবসায়ী মহাজন । কিন্তু তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের দিবন এ 
সকল নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের সহিত নানাশাস্ত্রের আলাপ 
করিয়া সমাগত পগ্ডিতদিগকে আপ্যায়িত করিলেন । 
তিনি এক! প্রায় তিনশত ব্রাঙ্গণভোজনের উপযোগী 
ভক্ষ্য দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে অন্যদীয় 
সাহাধ্যাপেক্ষা করিতেন না। পাককার্য্যে তাহার অলৌ- 
কিক ক্ষমতা দেখিয়া উপস্থিত অধ্যাপকগণ ও সন্ত্রস্ত 
অন্যান্য দর্শকমগ্ডলী আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেন। বন্ত্রের ব্যব- 
নায়ে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়া ছিল। কোন বস্ত্র 
তাহার হাতে পড়িলেই বলিতে পারিতেন যে, এত নম্বরের 
সুতায় ও এত নথী নুত্রে খ বন্ত্ প্রস্তুত হইয়াছে । সকলে 
তাহার এরূপ অপাধারণ ক্ষমতা দ্রেখিয়৷ বিস্মিত হইতেন। 
তিনি তাহার রাঁধানগরের কুষ্টীতে গুরুদান নামক এক 
হিন্দুস্থানীকে কম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
বাচস্পতি মহাশয় কেবল বন্ত্রের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়৷ 
ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি কিছুদিন এ ব্যবদ! করিতে 
করিতে কার্ঠের ব্যবপায়ে গ্রর্ত্ব হন। তিনি নেপাল হইতে 
শালকাষ্ঠ আনাইয়। বিক্রয় করিতেন । এবং এই কার্যের 
ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষটাকা উপার্জন করেন । এঁ সময়েই কাল- 
নায় প্রকাঁও এক প্রাসাদ নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। কালনা 
গ্রামের মধো ওরূপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অগ্ঠাপি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সময়েই তিনি অনংখ্য ঢেকী 
বনাইয়া, ধান্ঠ ক্রয় করিয়। তগুল প্রস্তুত করাইতেন ও 
এ নকল তুল বিক্রয় করিতেন । ঢেকীর শব্দে প্রতিবেশি- 
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বর্গের নিদ্রা হইত নাখ এজন্য গ্রাতিবেশীরা বাচস্গপতির 
পিতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন । দ্রিবারাত্র 
এ নকল ঢেকীর শব্দে লৌকের কষ্ট হয় জানিয়া পিতার 
আদেশানুনারে তিনি গ্রামের দক্ষিণাৎশে মাঠের মধ্যে 
এ নকল ঢেকী স্থাপম করিয়াছিলেন । 


* মধ্যচরিত। 


১৮৪৪ খুঃ অন্দের ডিনেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাথর মহাশর পদব্রজে একদিনেই কলিকাতা 
হইতে প্রার ২৮ মাইল দূরবর্তী কালনা গ্রামে উপস্ডিত 
হন। তথখার গিয়া তিনি দেখিলেন, বাচস্পতি বছনংখ্যক 
বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদাঁন করিতেছেন । বিদ্যারাখর বাচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করেন বে, সংস্কৃত কলেজে মানিক 
৯০ টাক বেতনের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যা- 
পকের পদ শুন্য হইরাছে । এপদে আপনাকে অধিষ্টিত 
হইতে হইবেক | অতএব আপনার প্রশংসাপত্র গুলি আমার 
প্রদান করুন এবং আবেদনপত্র স্বাক্ষর করুন৷ ইহ। ছঃনিয়। 
তিনি বলিলেন, আমি নানাপ্রকার ব্যবদায়ে গ্রারৃত্ত হইয়াছি, 
ইহাতে আমার বথেষ্ট উপায় হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ এই 
নকল বিদ্যা্থীকে অন্ন দিয়া অধ্যাপনা করিয়া খাকি ॥ 
কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে আমার এপ্রকার কোনরূপ 
ব্যবনায় চলিবেনা | 

ইহা শুনিয়া বিদ্যানাগর বলিলেন, এইস্থল অপেক্ষা 
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কলিকাতায় অবশ্থিতি করিলে বৈষয়িক ব্যবনা ও শান্ত্রনন্ব- 
দ্বীয় ব্যবসা অপেক্ষারুত ভালরপ চলিবে । যে সময়ে 
আপনি কালেজের অধ্যাপনা কার্যে আবদ্ধ থাকিবেন, 
এ সময়ে আপনার ব্যবপায়ের যাহা তত্বাবধান করিতে 
হইবে, তাহ। আমি নিজে অবনর লইয়া করিব । বিদ্যা- 
সাগর নানাপ্ুকার অনুনয় ও বিনয় করিয়া ও উপদেশ দরিয়া 
বাচস্পতি মহাশয়কে ছয় মানের জন্য লম্মত করিয়া কলি- 
কাতার প্রত্যাগমন করেন, এবং পরদিন বাচস্পম্তির প্রশংসা 
পত্র ও আবেদনপত্র মার্সেল পাহেবকে প্রদান করেন। 
তিনি রিপোর্ট করিলে গবর্ণমেন্ট বাচল্পতি মহাশয়কে এ 
পদে আপাততঃ মানিক ৯ টাঁকা বেতনে নিযুক্ত করেন। 
তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বিদ্যানারের অনু্তজ্বনীয় 
অনুরোধের বাধ্য হইয়া ১৮৪৫ খুঃ অন্দে নংস্কৃত কালেজে 
অধ্যাপনা কার্যে গরু হইলেন। তাহার অধ্যাপনায় 
ছাত্রবর্গ পরম শীত হইয়াছিল । এতদ্যতীত নানাস্থানের 
অপর কতিপয় বিদ্যার্থাও বাচম্পতির বাপায় বিবিধশান্ত্ 
অধ্যয়ন করিত। বাচম্পতি মহাশয় বিদেশীয় ছাত্রদিগকে 
পড়াইতে বড় ভাল বাদিতেন | 

তৎকালে কিরাতাজ্জনীয় ও শিশুপালবধ এই ছুই মহা- 
কাব্য পুস্তক মুত্রিত না থাক! প্রযুক্ত, ছাত্রদিগকে হাতে 
লিখিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত । ইহাতে ছাত্রবর্গের পাঠের 
বিশেষ অসুবিধা ঘটিত, ইহ দেখিয়া, বাচস্পতি কাঁলেজের 
ছাত্রবর্গেরে ও অপর সাধারণের অধ্যয়নদৌকর্ধ্যার্থে 
উদ্যোগী হইয়! উক্ত মহাকাব্যদ্য় বহু ব্যয় করিয়া ১৮৭ খুঃ 
অন্দে মুদ্রিত করেন। যদিও কলিকাতায় এ কাব্যদ্ধয়ের 
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টীক1 ছিল, তাহ! বর্ধাঙ্গ সুন্দর না থাকায়, তিনি কাশী হইতে 
মল্লিনাথের টীকা আনাইয়া মুদ্রিত করেন | হুদ্রনকালে স্বয়ং 
প্রুফ দেখিতেন ও আদ্যন্ত সংশোধন করিতেন । গবর্ণমেন্ট 
এই মহত কার্যে তাহার প্রতি নন্তষ্ট হইয়া যথেষ্ট নাহায্য 
করিয়াছিলেন । উক্ত কার্মে্য তাহার যাহা লাভ হইয়াছিল, এ 
লব্ধবিতি তিনি তাহার জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্র 
পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদান করেন । পুর্বে এ প্রদেশে মাঘ ও 
ভারবির কবিবল্লভচক্রবর্তীর টীকা প্রচলিত ছিল, তাহাতে 
বিশেষ উপকার দর্শিত না; এজন্য বাচস্পতি কাশী হইতে 
মলিনাথের টীকা আনাইয়া উক্ত কাব্যদ্ধয় মুদ্রিত করিয়! 
নাধারণের যে কি পর্যন্ত হিতনাধন করিয়াছেন, তাহ! 
বর্ণনাতীত । অনন্তর লীলাবতী ও বীজগণিত নামক জ্যোতি- 
ষের অঙ্কপুস্তক মুদ্রিত না থাকার, ছাত্রগণের অধ্যয়ন- 
নৌকর্ধ্যার্থে কেবল বাচম্পতিরই প্রগাট় অধ্যবনায়ে উহা 
মুদ্রিত হয়। ১৮৪৯ খু অন্দে তিনি বৈরকরণ ভূষণনার 
মুদ্রিত করেন । 

অনেকের এরূপ কুনংস্কার ছিল যে, তর্কবাচম্গতি 
মহাশয় কেবল শান্ত্রচিন্তায় বা বিবিধ বাণিজ্য কাধ্যেই 
সর্ধদা সময়যাপন করিয়া থাকিতেন ; তিনি অন্যবিধ দেশ- 
হিতকর কার্ষ্যে কখনও লিপ্ত হইতেন না। বাহাঁরা এরূপ 
মনে করিয়া থাকেন, তাহ৷ তাহাদের নম্পূর্ণরপ ভ্রম | 

১৮৫১ খুঃ অন্দে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ দেশহিতৈষী 
মহামতি বেখুন নাহেব মহোদয় ভারতবর্ষের অবলাগণের 
মোহাদ্ধকার দূরীকরণ মানসে কলিকাতায় সর্ধপ্রথম একটি 
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তত্কালে পমাজের ভয়ে 


২০ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


গুথমতঃ কেহ এ বিদ্যালয়ে স্বীয় স্বীয় কন্যাগণকে পাঠাইতে 
সাহন করেন নাই | কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় অমাজের প্রতি 
জক্ষেপও না করিয়া দৃষ্টান্ত দ্রেখাইবার জন্য আপনার কন্ঠা 
শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বেখনবালিকা- 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। 

সত্রীশিক্ষ।। যে শান্ত্রনম্মত তৰ্িয়ে তিনি বিষয়ী লোক 
নকলকে উপদেশ দ্রেন। বহুশান্ত্রজ্ঞ, ধম্মশীল, হবিষ্যাশী 
তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের নিকট উপদেশ পাইয়া, তশ্কালের 
অনেক ইংরাজীনবীশ কৃতবিদ্য লোক শ্বীয় হ্বীয় ছুহিতা- 
গণকে এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্ধগুথমে 
বাচস্পতি মহাশয় সাহন করিয়া খীর কন্যা জ্ঞানদাকে এ 
বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে, অন্যান্য ইত্রাজীভাষার ক্ুতািদা 
লোক কখনও পাহন করিয়া আপনাপন কন্যাথণকে বেখুন- 
বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইত্েে সাহন করিতেন না। 
কালে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সাধারণ লোককে উত্পাহান্ি 
করিবার জন্য একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । 

১৮৫৪ খুঃ আন্দে যত্কালে বিদ্যানাগর মহাশয় প্রধান 
প্রধান পঙিতগ্রণের সহিত তর্কবৈ তক করিয়। বিধবাবিবাহের 
শান্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্ররভ্ভ হন, ততৎকালে বাচম্পতি মহা 
শয়ের নহিত যুক্তি ও পরামর্শ করিতেন। তর্কবাচল্গতি 
মহাশয় বিধবাবিবাহের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
বাচস্পতির উপদেশ অনুনারে বঙ্গভূমির প্রধান প্রধান 
নস্ত্রান্ত লোকেরা বিধবাবিবাহের পুষ্টপোঁষক ও পক্ষপাতী 
হনঃ এবং বহনংখ্যক অধ্যাপকগণও বাচস্পতি মহাশয়ের 
উপদেশের বলে বিধবাবিবাহের অনুমোদনকারী হন । 


তত৩- 
[৪ 


তি 


মধ্যচরিত ॥ ২১ 


সময়ে সময়ে রন্ত্রার্ত বা জমিদার লোকেরা অর্থাভাবে 
বিপদাপন্ন হইলে তাহাদের রক্ষার্থ তিনি কায়িক ও মান- 
পিক পরিশ্রম করিয়। ক্লতকাধ্য হইত্তেন। আমার বিলক্ষণ 
স্মরণ আছে, বনুপুর্ধে এক সময়ে মেদিনীপুর জেলার 
অন্তঃপাতী রাধানগর নিবাদী পরম দয়ালু জমিদার বাবু 
শিবনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় নানা কারণে খণজালে জড়িত 
হয়েন। তৎকালে তিনি তৎকালীনের ন্ুপ্রনিদ্ধ উকীল 
বাবু রমাপ্রলাদ রায় মহাশয়ের নিকট জমিদারী আবদ্ধ 
রাখিয়া পঞ্চাশ নহত্র মুদ্রা খণ গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর 
অতীত হইলে পঞ্চাধিক বিংশদহত্তর মুদ্রা সুদ না পাওয়ায় এ 
রায় মহাশয় ক্রোধান্বিত হইলেন । তজ্জন্য এ জমিদার খণ 
পরিশোধের বন্দোবস্তের জনা কলিকাতায় আনিয়া উক্ত 
রায় মহাশয়ের দণ্তরখান1 বাটীতেই অবস্থিতি করেন । কাল- 
নহকারে দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তিনি এ দপগ্ডরখানাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হয়েন। মহাজন এ টাকা ম্বত জমিদারের নিকট না পাইয়া 
তাহার পুভ্রর্দিগকে বলিল যে, তোমার পিতা কিছুমাত্র সুদ 
আদায় দেন নাই, অতএব আমি এক্ষণে জমিদারী অধিকার 
করিব । ইহা শুনিয়া! এ স্বৃত ভূম্যধিকারীর পুত্রগণ নিরুপায় 
হইয়! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
তিনি এ জমিদারের পুত্রদের রোদনে দয়াদ্রচিত্ব হন, এবং 
বহু মূল্যের & জমিদারী রক্ষার্থ কলিকাতার অনেক ধনশালী 
লোকের ভবনে যাইয়। খণগ্রহণ জন্য পঞ্চাধিক সপ্ততিসহক্র 
মুদ্রার স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রাঁয় মহাশয় এ 
সকল ধনী লোককে টাকা ধার দ্বিতে নিবারণ করেন। 
এই হেতুবশতঃ বিদ্যাপাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া তর্ক- 


ই২ তর্কবাঁচম্পতির জীবনচরিত। 


বাচম্পতি মহাশয়কে এ রৃত্বাস্ত আদ্যোপান্ত শ্ঞাত করি- 
লেন। তাহা শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয় দশ দিবসের জন্য 
মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী জেমো। কান্দী নামক গ্রামে যাত্রা 
করেন। তথায় রাজ প্রতাপনারায়ণ নিংহ মহোদয়ের 
পরম আত্মীয় ও ন্বনম্পর্কীয় বাবু কালিদান ঘোষের নিকট 
পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়। 
অন্ত একজন মহাঁজনের নিকট হইতে আর পঁচিশ হাজার 
টাকা সংগ্রহ করেন। তাহাঁতেই নে যাত্রা রাধানগরের 
সৃত জমিদারের উত্তরাধিকারীর! বাবু রমাপ্রপাদ রায় 
মহাশয়ের নিকট হইতে আবদ্ধ জমিদারী রক্ষা করেন। 
ইহার কয়েক বদর পরেও তর্কবাচস্পতি মহাশয় এ জমি- 
দারের রক্ষার্থ বৈছিনিবানী বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যা- 
য়ের শিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া এ জমিদারদিগকে 
দেওয়াইয়া, তাহাদের বিষয় রক্ষা করান । 

এইরূপ অনেক সময়ে বিস্তর নম্ত্ান্ত জমিদারের নম্পত্তি 
রক্ষার্থ তর্কবাচস্পতি ও বিদ্যানাগর একমতাঁবলম্বী হইয়া 
নিরতিশয় প্রয়াপ সহকারে ক্লুতকাধ্য হইতেন | এতন্রিবন্ধন 
বিগ্যাাগর ও বাচম্পতিকে দেশ বিদেশের অন্ত্াম্ত লোকেরা 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন | তত্কালে বাচম্পতি 
মহাশয় নাধারণের হিতকামনায় যে যে নময়ে দেশান্তর 
গমন করিতেন, সেই নেই পময়ে বিস্যাপাগর মহাঁশয় তাহার 
ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে দীনবন্ধু স্তায়রত্ব ও আমাঁকে বাচম্পতি 
মহাশয়ের বানার রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিতেন। দেশীয় 
অনেক সন্ত্রান্ত জমিদারগণ বিগ্ভাপাগর মহাশর ও বাচস্পতি 
মহাশয়ের উপচিকীর্ষ| প্রভৃতি গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছিলেন ! 


মধ্যচরিত। ২৩ 


বিদ্যাসাগর ও বাচম্পতি মহাশয় বালাবিবাহের সম্পূর্ণ- 
রূপ বিরোধী ছিলেন । ইহার! মুখে যাহা প্রকাশ করিতেন, 
তাহা কার্যেও পরিণত হইত । বাচম্পতি মহাশয় দ্বাদরশবর্ষ 
অতীত হইলে পর আপনার তিনগী কন্ঠার পাণিগ্রহণবিধি 
সমাধা করিয়াছিলেন | 

উদারচেতা বাচস্পতি মহাঁশয় ও বিদ্যানাগর মহাশয় 
উভয়েই বহুবিবাহের বিষম বিরোধী ছিলেন । যে ভঙ্গকুলী- 
নের! বহুবিবাহ করিতেন, তাহাদিগকে ইহীরা দুইজনেই 
অত্যন্ত ঘ্ণা করিতেন | উক্ত মহাত্মাদের বাল্যকাল হইতে 
পরস্পর অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল এবং কোন নূতন কাণ্ডে 
হস্তক্ষেপ করিতে হইলে উভয়েই একমতাবলম্বী হইয়। 
বদ্ধপরিকর হইত্েন, তাহ। কাহারও অবিদিত ছিল না । 
জগতের কোন বিবয়ই চিরদিন সমভাবে থাঁকে না; 
ঘটনাক্রমে ইহাদেরও পরস্পর প্রণয়ের অন্তরায় উপস্থিত 
হইয়াছিল । একদ| বিদ্যানাগর মহাশয় প্রকাশ করেন 
যে, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় । কিন্তু বাচস্পততি মহাশয় ইহ] 
অন্ঠাষ্য স্বীকার করিয়াও অশান্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করেন 
না। এইজন্য উভয়ে স্বীয় স্বীয় পক্ষনমর্থনার্থ শাস্ত্রীয় বচন 
উদ্ধত করিয়া কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এক্ষণে 
ইহাদের জয়পরাজয়ের কথা ব্যক্ত করা মাদুশ লোকের 
সাধ্যাতীত । উহাদের রচিত গ্রন্থ অবলোকন করিলেই 
পাঠকবর্গ বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন । 

বাচম্পতি মহাশয় মদ্যপায়ী লোককে ম্বণা করিতেন । 
তিনি কখন কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন না । 

৯৮৩২ খুঃ অন্দে তর্কবাচন্পতি মহাশয় বীরভূমে প্রত্যেক 
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বিঘায় ছুই আন কর ধার্ধ্য করিয়া দশহাজার বিঘা জঙ্গল 
ভূমি চান করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্ষিকাধ্যোপযোগী পাঁচশত 
গরু ক্রয় করেন । যে নকল থাভী ক্রয় করিতেন, তাহাদের 
দুগ্ধ হইতে যে স্বৃত উত্পন্ন হইত, তাহা কলিকাতায় আনাইয়। 
বিক্রীত হইত। তঙ্কালে রেলের পথ হয় নাই, সুতরাৎ 
মুটের দ্বারা এঁ ঘ্বত কলিকাতায় আনাইতেন | উক্ত 
কাধ্যের অধ্যক্ষ হারাধন পাল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত 
ছিলেন। 

কলিকাতায় বড়বাঁজারে তাহার একটী বস্ত্রের দোকান 
ছিল । কাশ্মীর ও অয্বতনহর হইতে তৎকালে প্রতিবত্দর 
প্রায় ছয় লক্ষ টাকার শাল বাঙ্গাল! গুদেশে বিক্রয়ের জন্য 
আনিত। তন্মধ্য হইতে তর্কবাচস্পতি একলক্ষ টাকার শাল 
ক্রয় করিয়। বিক্রয় করিতেন। আরও তাহার জহরৎ ও 
নোণা রুপার অলঙ্কারাদির ব্যবনায় ছিল । এই ব্যবনায় 
শ্ীরাম পোদ্দার নামক এক কম্মচারীর দ্বারা নিষ্বাহ হইত । 
কালনা হইতে তরকারী আনাইয়া কলিকাতায় পোস্তার 
বাজারে বিক্রয় করাইতেন। পিউড়ীতেও বন্ত্র, শাল ও 
লোণা রূপার অলঙ্কারের ব্যবসা ছিল; ইহাতে লক্ষ টাকা 
খাটিত। 

১৮৬২ খুঃ অন্দে বাচম্পতির সকল প্রকার ব্যবসায়েই 
অত্যন্ত ক্ষতি হয়। প্রায় লক্ষ টাকার শাল কীটদষ্ট হয়। 
এবৎ অন্যান্য বন্ত্রাদির যে দোকান ছিল, তাহার কম্মচারীরা 
শঠতা করিয়! বিস্তর টাকা আত্মনাৎ করে । তজ্জন্য তিনি 
লক্ষ টাকা খগগ্রস্ত হন। ইতঃপুর্কে তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
প্রতিগ্রহ করিতেন না, এমন কি, ১৮৪২ খুঃ অন্দে কাশীতে 
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লক্ষমিশ্র নামক একজন 'ন্ান্ত হিন্দুস্থানীর সহিত বাঁচম্পত্তি 
মহাশয়ের অতিশয় সন্ভাব ছিল । এ হিন্দুস্থানীর কোন 
উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি বাচম্পতি মহাশয়কে লক্ষ 
টাকা দ্বান করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিললোভ 
বাচম্পতি মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। ন্ুুতরাৎ এ 
হিন্দস্থানী অন্ান্য সদ্গুণশালী ব্রাহ্গণদিগকে কোটি টাক! 
দান করিয়া দণ্ডী হন। 

খণপরিশোধ কারণ বাচম্পতি মহাশয় ১৮৬২ খুঃ অব্য 
হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন । 
তৎকালের লংস্কৃতপ্রিয় সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃতকালেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত কাউএল সাহেব মহোদয় নানাশান্ত্রে ইহার বিগ্যাবত্ত! 
দেখিয়া ধে নকল নংস্কৃত গ্রন্থ অমুদ্রিতাবস্থায় ছিল, তাহার 
টীকা রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিবার পরামর্শ দেন। 

কাউএল পাহেব তর্কবাচম্পতি মহাঁশয়কে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন এবং তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষের মধ্যে তর্কবাচ- 
স্পতি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। অধিক কি বাচম্পতি মহাশয় 
“এন্‌ সাইক্লোপীডিয়া অক সংস্কত লার্ণিং; বলিলে অত্যুক্তি 
হয়না। কারণ, কাউএল নাহেব তর্কবাচম্পতিকে যখন 
যাহ। জিজ্ঞাসা করিতেন, বাচম্পতি মহাশয় তখনই তাহার 
নছুতর দিয়া বুঝাইয়। দিতেন এবং এঁ বিষয়ের ভূরি ভুরি 
প্রমাণস্থলগুলিও মুখে মুখে বলিয়া দিতেন। তাহাতে এ 
সাহেব বুঝিতেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে এরূপ কোন গ্রন্থ নাই, যাহ! 
বাচস্পতির কণ্ঠস্থ নহে। 

পুর্কোক্ত লক্ষ টাকা খণই ভর্কবাচল্পতির ও তীহার 
অপত্যগণের এবং জগতের হিতের নিমিত্ত হইয়াছিল। তিনি 
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মহামতি কাউএলনাহেব মহোদয়ের পরামর্শে, তাৎ্কালিক 
হস্তলিখিত, বু প্রাচীন সুতরাং ছুপ্পাপ্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ম্যায়, বেদ, বেদান্ত, নাংখ্য, পাতিগ্রল, 
মীমাতনা প্রভৃতি অশেষবিধ গ্রন্থাবলী রৃভিনহ মুদ্রিত করিয়। 
জ'তের যে কি পধ্যন্ত হিতনাধন করিয়া গিয়াঁছেন, তাহা 
বর্ণনাতীত । এ দকল পুস্তকের দুরহ শব্দ ও দুক্দোধ স্থান 
দকলের স্বয়ং টীকা করিয়া পাঠকমণ্ডলীর যেকি সুবিব। 
করিয়। দিয়াছেন, তাহা লেখনী দ্বারা লিখিয়৷ শেষ করা যায় 
না। যথা” 

১৮৫১ খুঃ অন্দে বাচম্পতি মহাশয় মলিনাথ কুত টীকা 
নাহত রঘুবংশ মহাকাব্য ও কুমারদভ্তব গুকাঁশ করেন । 

১৮৬১ খৃঃ অন্দে বাচল্গতি মহাশয় শবেন্দুশেখর, শব্দ- 
কৌন্তভ এবং বৈয়াকরণভূবণনার প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্রের 
অত্যন্ত ভুরূহ গ্রন্থনিচয়ের প্রতিপাগ্ঠ বিষয়গুলি লইয়া! স্বরচিত 
পরল নংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়। শব্দার্থরত্ব নামে এক গ্রন্থ 
প্রস্তুত করেন। 

১৮৫১ ঘঃ অবেে তিনি সংস্কৃত বাক্য রচনা শিখিবার 
জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যমঞ্জরী নামক এক পুস্তক মুত্রিত 
করিয়াছেন । 

১৮৫৬ খৃঃ অন্দে মহাবীরচরিত নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। 
১৮৪৭ খঃ অন্দে ধনঞ্জয়বিজয় ব্যায়োগের গীকা প্রস্তুত করিয়া 
মুদ্রিত করেন। ১৮৫৮ গ্বঃ অন্দে ছন্দোমঞ্জরী গ্রকাশ করেন । 

১৮৬১ খুং অনে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ সহিত গয়া- 
মাহাম্ব্য ও গয়াস্রাদ্ধাদিপদ্ধতি নামক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করেন। ওগ্রন্থে পুত্র কর্তৃক শ্রাদ্ধ করণ, রি জন্য হিন্দু- 
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দিগের গ্ররোজন, তদ্থিষয় শান্ত্রীর যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন এবং গত্নাশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন । 

প্রথমতঃ গয়ামাহাত্থ্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি তিন নজর 
নুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন । তিনি ১৮৬৩ খঃ অন্দে রঘ- 
বংশ ও কুমারনভ্ব মলিনাথের টীকা নহ পাণিনীয় বাক- 
রণের সুত্রাদ্যংশ বিশেষরূপে বিল্ত করিয়া দ্বিতীয়বার 
প্রকাশ করেন। 

বাচম্পন্তি মহাশয় ১৮৬১ খ্বঃ অন্দে পাণিনীয় নিদ্ধান্ত- 
কৌমুদী ব্যাকরণের নরলা নামী গীকা প্রন্তত করেন । এই 
গ্রন্থ ভারতবধে, ইউরোপ খণ্ডে এবং এমেরিকা প্রদেশে 
অত্যন্ত নমাদৃত হইয়াছে । এমন কি বাচস্পতি মহাশয়ের 
জীবদশায় তিন বার মুদ্রিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থরচনা দর্শনে 
হিমালয় হইতে পেতুবন্বরামেশ্বর পথ্যন্ত নর্ধদেশীয় পণ্ডি- 
তের। বাচম্পতি মহাশয়কে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় 
প্িতবলিয়। স্বীকার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতি 
নন হইয়া গায় পাচশত খণ্ড পুস্তক ক্রয় করেন। পাণিনি 
বাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পুস্তক দ্বার যে গকার 
নাহাধ্য লাভ হয় দেরূপ আর কোন পুস্তক দ্বারা হয় না। 

দিদ্ধান্তকৌমুদী দুদ্রাঙ্কণ নন্বন্ধে বেহ্গল গবর্ণমেন্ট ডুই 
নহন্স এক শত টাকা নাহাধ্য করিয়া দুই শত পুস্তক ক্র 
করিবেন এই প্রকার অভিপ্রার প্রকাশ করিলে পর, বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্ট মহাত্বা কাউএল নাহেবের অনুরোধের বশবন্তা 
হইয়া এ কার্য্ের ভার বাচস্পতি মহাশয়ের উপর ন্থস্ত 
করেন। এই নংবাদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অব- 
গত হইয়া গবর্ণমেন্টে এইরূপ আবেদন করেল যে, “আমি 
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বার শত টাকায় দুই শত পুস্তক দিতে প্রস্তুত আছি। অত- 
এব আমার প্রতি & কার্যের ভার অর্পণ হয়।” তাহাতে 
মহামতি কাউএল পাঁহেব মহোদয় গবর্ণমেন্টের নিকট এই 
প্রকার মত প্রকাশ করেন ষে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
এ গ্রন্থে গীক1! করিবার ক্ষমতা নাই । কারণ অদ্যাবধিও 
তিনি কোন সংস্কৃত গ্রন্থের কোন প্রকার সংস্কৃত ঢীকা 
লিখিতে পারেন নাই । এবৎ এই পাণিনীয় ব্যাকরণের 
সংস্কৃত গিকা ব্যতীত জগতের কোন প্রকার হিতদাধন 
হইবে না । অতএব ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র অপেক্ষা 
বাচম্পতি মহাশয়ের ছার! সহজ গুণ উত্ক্ষ্টরূপে সম্পাদিত 
হইবে । ভাক্তাঁর রাজেন্রলাল মিত্র নংস্কত গিকা করিতে 
সক্ষম নহেন, এ প্রকার জানাইলে গবর্ণমেন্ট কাউএল মাহে- 
বের অনুরোধের বশবর্ভী হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের উপর 
ভাঁরার্পণ করেন । এই পুস্তক প্রচার হওয়ার পর দিিদ্ধান্ত" 
কৌমুদরীর পাঠকের! এ সরল টীকা দ্বারা বিস্তর উপকার 
পাইতে লাগিলেন । এবং ভারতবর্ষের নমুদায় পণ্ডিতের! 
ইহার বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন । 

পুর্বে কাশীধাম নিদ্ধান্তকৌমুদীর চর্চার প্রাধান স্থান 
ছিল এবং এ স্থানের মহারাষ্ট্রীয় পগ্িতের! ব্যাকরণ শান্ত্রে 
অদাধারণ বুযু্পন্ন.ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহই এ গ্রাকার 
চীকা করিতে সমর্থ হন নাই । তীহাদের এ প্রকার বিশ্বান 
ও অহঙ্কার ছিল, ব্যাকরণ শাস্ত্রে আমাদের মত পর্ডিত 
আর ভারতবর্ষের কোন স্থানে পাওয়া যায় না। একজন 
বাঙ্গালী পণ্ডিত এই পাণিনীয় ব্যাকরণের গিকা করাতে 
তাহাদের অত্যন্ত ঈর্্য ও অনুয়া জন্গিয়াছিল। একজন 
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ইংলতীয় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদের দন্ত ও অহঙ্কার শ্রবণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন,আপনারা এ কাল পধ্যন্ত কোন নংস্ক ত 
গ্রন্থের এক খানা চীক! প্রণয়নে লমর্থ হন নাই । ষদ্দি আপ- 
নাদের কাহারো ক্ষমতা থাকে,তাহা হইলে নিদ্ধাস্তকৌমুদীর 
একখানি টীকা প্রাস্তত করুন। উহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়সাহাধ্যার্থ 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্ট হইতে টাকা আনাইয়া 
দিতে প্রস্তত আছি 1] তখন এ সকল পণ্ডিতের! মস্তক কণড- 
য়ন করিতে,করিতে নিরুতর হইলেন । কালের এই প্রকার 
বিচিত্র গতি যে, যে সকল পণ্ডিতের বাচম্পতি মহাশয়ের 
নরলা নাম্মী গীকা দেখিয়া প্রথমতঃ ঈর্ষা ও অস্থুয়া করি- 
তেন, পর নকল পণ্ডিতেরাই এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে তাহার কৃত 
আশুবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ব শব্দস্তোমমহানিধি ও বাচ- 
স্গত্য নামক অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়া খাকেন যে, বাচস্পতি মহাশর ভগবান 
পাণিনির একজন অবতার । তিনি এশ্বরিক শক্তিনম্পন্ন 
মহাপুরুষ । তাহার গ্রন্থনিচয় দেখিয়া তাহাকে এক্ষণে 
আযম়াদের সাধারণ মনুষ্য বলিতে প্রররত্তি হয় না। 

১৮৬৪ খবঃ অন্দে বাচম্পতি মহাশয় রত্বাবলী নাটক! 
মুদ্রিত করেন । 

১৮৬৩ ₹ঃ অব্দে উভিষ্যাপ্রদেশের ঢেষ্কানল নামক রাজ্যের 
অধীশ্বর কলিকাতায় আগমন করিয়া অনেক পণ্ডিতকে 
নিমন্ত্রণ করেন । ঢেষ্কানলের রাজা বেদান্তশান্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন। এমন কি তিনি ন্বয়* প্রত্যহ ত্রিশ জন 
ছাত্রকে বেদান্তশান্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন | মহারাঁজার 
ইচ্ছানুরারে পুজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
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তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের রহিত বেদান্ত শাস্ত্রের 
বিচার হয় । চারি পাঁচ ঘণ্টা বিচারের পর মহারাজ 
এই প্রকার অভিগ্ায় বাক্ত করেন, যে, বৈদান্তিক মধুন্ুদন 
নরব্বতী দিদ্ধান্তবিন্দু নামে যে বেদান্ত শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিয়া 
গিয়াছেন, রংক্ষেপে এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, দশ দিবসের মধ্যে 
বিনি প্রান্তত করিয়া আমাকে দ্রেখাইতে পারিবেন, আমি 
তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব । 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য ত্রন্ধক্তোত্র নাম দিয়া দ্রশটি শ্লোক 
প্রস্তুত করেন । এ দশটি শ্পোকে বেদান্ত শাস্ত্রের সমস্ত মত 
নংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। এ দশটি শ্রোক উপলক্ষ 
করিয়া! উক্ত মধুন্ুদন সরন্বতী দিদ্ধান্তবিন্দু নামক এক গ্রন্থ 
প্রস্তুত করেন । টেঙ্কানলের মহারাজার আদেশানুবন্তী 
হইয়া তর্কবাচস্পত্তি মহাশয় এ গ্রন্থের এতিপাদ্য লইয়া 
সংক্ষেপে অতি ঘরল সংস্কৃত ভাষায় জিদ্ধান্তবিন্দনার নাষে 
এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, এবং শঙঞ্করাচার্ধ্য প্রণীত এ দশটি 
শহ্লোকের স্বতন্ত্র এক গিক। স্বয়ং রচনা করেন । এই দ্বিতীয় 
গ্রন্থে অর্ধাত্রন্ষস্তোত্রব্যাখা গ্রন্থে বিশুদ্ধ ব্রন্মস্তোত্র ব্যাখ্যার 
দ্বারা বেদান্তমত নরল নংস্কুতভাষায় বিরত করিয়াছেন । 
এই উভয় পুস্তক দেখিয়া ঢেঙ্কানলের মহারাজ পরম অস্তো্ব 
লাভ করেন । 

ইহাও এস্থলে প্রকাশ থাকে যে, সভায় আহুত পণঙডিত- 
দিগের মধ্যে কোন পগ্ডিতই এ প্রকার গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে 
সমর্থ হন নাই। পুজ্যপাদ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাচম্পতি 
মহাশয়ের প্রণীত দিদ্ধান্তবিন্দ্ুনার নামক পুস্তক অবলোকন 
করিয়া! ইহা প্রকাশ করেন যে, এবি উশিকশক্তি- 
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সম্পন্ন মহাপুরুষ । আমার বিশ্ান যে, ভারতবষের মধ্যে 
এক্ষণে কোন পণ্ডিতই বেদান্তশান্ত্রে তর্কবাচম্পতি মহা- 
শয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন না।»” পরে প্রাতঃন্মরণীর] 
বিদ্যোত্নাহিনী মহারাণী ম্বর্ণময়ীর প্রধান কম্মাধ্যক্ষ স্বগীর 
মহাক্স! বাবু রাজীবলোচন রায় বাহাদুর এ গ্রন্থদধয় 
দেখিয়া মুদ্রাঞ্কণের পরামর্শ দেন, এবং শুদ্রাঙ্কণের সমস্ত 
ব্যয় গ্রর্দান করেন । 

এ দেশে বৈদিক মন্ত্র লোপ পাওয়াতে বাচম্পতি মহাশয় 
চারিবেদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া, পাঁচব্দর কাল প্রগাঢ 
পরিশ্রম করিয়া, কম্মকা পদ্ধতির নংস্কার জন্য তুলাদানাদি- 
পদ্ধতি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৮৬৬ $ অব্দে মুদ্রিত 
করেন । 

গুণি্ণাগ্রণণ্য সদনঘিচারপটু রাজীবলোচন রার মহা 
শয় এই পুস্তকের ও মুদ্রা্কণের পাহাব্য করিবার অভি- 
গ্রায়ে কানীম বাজার নিবাদিনী দানশীল প্রাতঃস্মরণীয়। 
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিয়া ৫০০ টাকা 
দেওয়াইয়া ছিলেন। 

১৮৬৬ হঃ অন্দে কুমারসম্ভব কাব্যের অগ্রম নর্গ হইতে 
সপ্তদশ বর্গ পথ্যন্ত মুদ্রিত করেন ! 

১৮৬৬ গ্রাঃ অন্দে তিনি বেণীনংহার নাটকের টিকা 
প্রস্তুত করিয়া মুর্রিত করেন। 

১৮৬৭ খুঃ অন্দে তিনি আশুবোধ নামক নুতন নংক্ষত 
ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। তাহার জীবদ্শাতেই উল্লিখিত 
গ্রন্থের দ্বিতীয় ৎস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল । লগ্ন ইউনি- 
ভারনিগির অধ্যাপক গোল্ডই্রক নাহেব আশুবোধ ব্যাক- 
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রণের রচন! বিষয়ে এগ্কার মন্তব্য ' লিখিয়াগ্রিয়াছেন যে, 
সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে ইহা সর্ধোত্কুষ্ট | 

১৮৬৯ খৃঃ অবন্দ হইতে ৭০ অব্দ পর্য্যন্ত শব্দস্তোম মহাঁনিধি 
নামক অকারাদি ক্রমে নংস্কত অভিধান পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত 
করেন। 

ইংরাজী ভাষায় অকারাদি ক্রমে অভিধানের সৃষ্টি কর্তা 
জননন দাহেব যে প্রণালীতে বর্ধপ্রথমে অভিধান করিয়া- 
ছিলেন, তর্কবাচস্গতি মহাশয় দেই প্রণালী অবলম্বন পূর্বাক 
অকারাদি ক্রমে প্রত্যেক শব্দের বযুৎপত্তি দিয়া অভিধান রচনা 
করিয়াছেন । ইহার পুর্ধে নংস্কত ভাষায় অকারাদি ক্রমে 
বুু্পত্তিযুক্ত অভিধান কেহ করেন নাই। তাহার কারণ 
ভাব্যাদি গ্রন্থে বিশেষ বুৎ্পত্তি না থাকিলে অভিধানের 
শব্দব্যুৎপত্তি নাধন করা কাহারও পাধা নয়। সম্প্রতি যে 
যে ভাক্ত মহাত্মার ন্বকীয় অভিধানে শব্দের ব্যুৎ্প্তি 
দিতেছেন, তাহা! তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পদদাধন দর্শন 
করিয়া অপহরণ করিয়া! লিখিতেছেন। 

বাচম্পতি মহাশয় ব্যাকরণের ধাতুরূপাদর্শ নামক 
অকারাদি ক্রমে ধাতুরূপ দাধনের এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া 
১৮৬৯ খুঃ অন্দে প্রকাশ করেন । ১৮৭০ ধঃ অকে বৃত্তরত্বাকর, 
মুদ্রারাক্ষন নাটক ও মালবিকান্মিমিত্র নাটক ন্বরুতটীক। 
সহ মুদ্রিত করেন । ১৮৭০ ধূঃ অন্দে পাণিনীয় অগ্তাধ্যায়ী 
সুত্র প্রকাশ করেন । 

১৮৭১ ধঃ অন্দে হিতোঁপদেশ স্বরচিত টীকা সহিত 
প্রকাশ করেন এবং ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী টীকা সহ্তি 
প্রকাশ করেন। 


ঙ 
ঙ 
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নাং্াতত্বকৌমুদী * নামক গ্রস্থখানি পাংখ্য শাস্ত্র 
মত জানিবার নিমিত্ত সকল লোকেরই পড়িবার বান! 
ছিল্‌, কিন্তু উহাঁর গিকা না থাকাতে অত্যন্ত ুরহ হইয়া- 
ছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং ইহার টীকা করিয়া দিয়! 
নর্ধপাঁধারণের বোধগম্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন | ইহাতে 
জগতের যেকি পর্যন্ত উপকার করিয়। গিয়াছেন, তাহ! 
বর্ণনাতীত। এই পুস্তক তিনি ১৮৭১ খুঃ মুদ্রিত করেন | 

১৮৭২ ধঃ অন্দে ভামিনী বিলাল নামক খণ্ডকাব্য স্বরূত 
টীকা সহ মুদ্রিত করেন। 

তদনন্তর বাচম্পতি মহাশয় দণ্ডীকৃত দশকুমারচরিত ও 
বাঁণভট্বিরচিত সংস্কৃত কাদশ্বরীর গিকা গ্রস্তত করিয়া 
১৮৭২ প্বঃ অব্দে মুদ্রিত করেন। 

১৮৭২ খুঃ অব্দে সর্ধদর্শনসংগ্রহ,কবিকল্পদ্রম পরিভাষেন্দু- 
শেখর, বহুবিবাহবাদ ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা! গুকাশ করেন । 

তর্কবাচম্পতি মহাশয় অষ্টাদশবধ কাল নিরন্তর প্রগাঢ় 
পরিশ্রম করিয়৷ বাচম্পত্যাভিধান প্রস্তুত করেন । ১৮৭৩ খুঃ 
অন্দে উহার প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৪ খুঃ অব্ধে 
মুদ্রাঙ্কণকার্ধ্য শেষ হয়। ইহা প্রস্তত করিতে অগ্টাদশবর্ষ 
সময় অতিবাহিত হইয়াছিল । চারি পেজী ফরমার লংপ্রাই- 
মার অক্ষরে লিখিত পঞ্চনহজ্র ছয় শত ৫৬০০ পুষ্ঠায় পুস্তক 
সমাণ্ড হইয়াছে । উক্ত পুস্তক মুদ্রিত করিতে দ্বাদশবর্ধ কাল 
তাহাকে নিয়ত প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । তিনি এ 
কার্ষ্যের জন্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র 
স্যায়রত্ব ও শ্রীযুক্ত কুষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য মহাশয়,তাহার এই 
তিন প্রধান ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আমার 
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এই কার্য বম্পাদনার্থ অর্থের দ্বারা এবং কাঁরিক পরিশ্রম 
দ্বারা সাহ'ষ্য কর, কিন্ত কেহ কোন পাহাব্য করেন নাই । 
ইহা মুদ্রিত করিতে অশীতিণহত্র মুদ্রা ব্যয় হয়। এই মস্ত 
টাকা তাহার কৃতিমান পুত্র পণ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবা- 
নন্দ বি, এ, বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রাদান করিয়াছিলেন | 
১৮৬৫ খু অক্দে প্রথমতঃ প্রতিনিধি ডাইরেকটার 
শ্রীযুক্ত উডরো নাহেব মহোদয় বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট হইতে 
দশ সহজ্স মুদ্র। অনুমোদন করাইয়া আনাইয়াছিলেন। 
পরে ১৮৮৪ খঃ অন্দে তত্কাঁলের শিক্ষাবিভাগের নর্ধাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত ক্রপট দাহেব মহোদয় অতিরিক্ত আর পঞ্চসহত্ঞ 
টাকা গবর্ণমেন্ট হইতে আনাইয়া, গবর্ণমেণ্টের জন্য পঞ্চদশ 
নহত্ম মুদ্রায় ছুইশত পুস্তক্ক ক্রয় করেন। বিজয়নগরনিবানী 
গুণগ্রাহী মহারাজ যোড়শখণ্ড পুস্তক গ্রস্তত হইলে পঞ্চাশ 
খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া! পঞ্চসহত্র মুদ্রা গ্রাদান করেন । 
সর্ধশান্ত্রে বাচস্পতি মহাশয়ের যে অম্যক্‌ অধিকার 
ছিল, তাহা তিনি এ গ্রন্থে বিপুল পরিমাণে পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন । এপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে প্রাচীনকালে 
কোন পণ্ডিতেরই ক্ষমতা ছিল কি না আমাদের বন্দেহ। 
গ্রন্থে পাণিনীয় প্রত্যয় পরিনিষ্টিতরূপ আছে । লৌকিক 
এবং বৈদিক শব্দের বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত স্থল নপ্রমাণ 
লিখিত আছে । চার্ধাক, মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভা- 
ধিক, পৌন্রান্তিক, আহত, রামানুজ, মাধব, পাশুপত, টশৈব, 
প্রত্যভিজ্ঞ, রাপেশ্বর, পাণিনি, ন্যায়, বৈশেবিক, মীমাংদা, 
সাঙ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তদর্শন প্রভৃতির পারিভাষিক শব্দ 
ও কোন্‌ কোন্‌ অর্থে, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গযুক্ত আছে, তাহ! 
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দৌদাহরণ লিখিত হইয়াছে । শ্রোত ও গৃহা নুত্রের পারি- 
ভাষিক শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের প্রাতি- 
পাদ্য বিষয় নংক্ষেপে নন্নিবেশিত হইয়াছে | প্রাটীনকালের 
ভারতবীয় নৃপতিগণের ইতিহারও বংক্ষেপে অন্নিবেশিত 
আছে। আধ্যগণের মতানুনারে ভূগোল এবং খগোল 
বর্ণিত আছে । তান্ত্রিক এবং বৈদ্য শান্ত্র সন্বন্ধীয় শব্ধ ও উষধ 
প্রণরন ব্যবস্থা নঙ্কলিত আছে। জ্যোতিষশান্ত্র বিষয়ে 
আধ্যদিগের' গ্ধান প্রধান জ্যোতির্জেতাদিগের মত বঙ্কলিত 
আছে। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ, রাজনীতি, অলঙ্কার 
শান্ত্র, ছন্দঃ শান্তর, নঙ্গীতশান্ত্র, ধনুর্ষেদ শাস্ত্র, পাকশাস্ত্, 
শিক্ষাশান্ত্র, কল্পশান্ত্র নিরুজশান্ত্র, অশ্বশান্ত্র, হঠযোগ, বাস্ত- 
শান্তর ুভৃতি অনংখ্য শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন। পাঠক মহোদয়গণ! এই সকল শাস্ত্রের 
গ্রন্থ রংগ্রহ করা এক জন মহারাজারও বিতপাধ্য নয়। কিন্ত 
কলিকাতা মহানগরে বর্বর বর্ধদেশীয় গুধান গ্রাধান 
লোকের নমাথম হয়, এই সুযোগ পাইয়াই তর্কবাচস্গতি 
মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান লোকের নহিত 
আলাপ করিয়। তত্তদ্দেশলভ্য সংস্কত গ্রন্থগুলি নংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন | এবং তন্নিবন্ধনই এই ভারতবর্ষের অক্ষয়- 
কীর্তি-স্বরূপ এই বাচম্পত্য নামক গ্রন্থ গ্রস্তত করিতে 
নমর্থ হয়েন। তাহার পরিশ্রম করিবার অনাধারণ ক্ষমতা 
ছিল, তদ্ধেতু বশতঃ এই গ্রন্থ সম্পন্ন করিতে ক্কৃতকাধ্য 
হইয়াছিলেন । এই গ্রন্থ প্রণয়নকাল মধ্যে তিনি দুইবার 
নাত্ঘাতিক রোগাক্তান্ত হয়েন। তাহা হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার তাহার কোন আশা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের 
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রূুপাবলে সংস্কতজ্ঞ লোকের উপকারার্থে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ 
করিতে নমর্থ হইয়াছিলেন । ১৮৭৩ খুঃ অকে তিনি লিঙ্গানু- 
শানন নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন। 

যৎকালে ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত ডিউক অফ. 
এডিনবরা মহোদয় ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, 
তৎ্কালে বাচম্পতি মহাশয় ভারতবানীদিগের প্রতিনিধি 
স্বরূপ হইয়া রাজ্জীর পুত্রকে ধান্য দুর্ধা দিয়া আশীর্কাদ 
করেন। এ সময়েই তিনি রাজপ্রশস্তি নামক এক কাব্য 
গ্রন্থ প্রস্তুত করেন । 

প্রাচীন হস্তাক্ষরলিখিত পুস্তক পাঠ করাই নুকঠিন, 
তাহাতে আবার কবিগণের কীর্তিস্তস্ত স্বরূপ গছ্যপদ্যরচনাময় 
& সকল রূহ বৃহৎ গ্রন্থপরল্পরা ভ্রমপ্রমাদশ্টুন্য করিয়া মুদ্রিত 
করা আরও স্ুকঠিন। বাচস্পতি মহাশয় সমধিক ব্যয়পাধ্য 
কাধ্য বম্পন্ন করিয়া অনামান্ত পারদর্শিতা দেখাইয়াঁছেন | 
ফলতঃ এই অনাধারণ ধীশক্তিনম্পন্ন, সংস্কৃত শান্ত্রবিশারদ 
মহাত্। জন্ম গ্রহণ না করিলে, হয়ত, লয়োন্থুখ মহাত্মা কবি- 
গণের আজীবন-বিনিশ্মিত গ্রন্থ পরম্পরার আজও উদ্ধ-তি 
সাধন হইত না । সুতরাৎ বোধ হয় এ মস্ত গ্রন্থ লোপ 
পাইত। 

বাচম্পতি মহাশয় নগ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যেরূপ পরি- 
শ্রম করিতেন, সবলকায় যুবা ব্যক্তিরাও সেরূপ পরিশ্রম 
করিতে পারেন না । তিনি এত বৃদ্ধ বয়দেও পথ চলিতে 
চলিতে প্রুফ দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এরপ শ্রমশালী 
লোক ভারতবৰে অতি বিরল। ফলতঃ তিনি কখন এক 
মুহূর্ভও বুথ! নষ্ট করিতেন না| 
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জেযোতিষশান্ত্রের গ্রহণ গণনা বিষয়ে তাহার অবামান্ 
ক্ষমতা ছিল । এক সময়ে তিনি গ্রহণ সম্বন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
মেকাই সাহেব মহোদয়ের সহিত প্রতিদ্বন্ৰিতারূপে গণন। 
করেন, সাহেবের গণনা ঠিক হয় নাই, কিন্তু বাচস্পত্ি 
মহাশয়ের গণন| ঠিক হইয়াছিল । তত্কালীন লংবাদপত্রে 
বাচল্পতি মহাশয়ের প্রশংদাবাদ ভুরি পরিমাণে ঘোষিত 
হইয়াছিল । 

অধুনা 'পঞ্নিকাঁপরিবর্তন সন্ব্ধে তুমুল আন্দোলন চলি- 
তেছে, এতদেশীয় পঞ্জিকা কর্তার! ভ্রমপ্রমাদ্বপরিপুর্ণ পণ্জিকা 
প্রস্তত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন । পণ্রিক! পরিবর্তন 
বিষয়ে বাচম্পতি মহাশয় অনুরাগী ছিলেন । এক্ষণে তাহা" 
রই প্রাধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতিভূ্ষণ মহাশয় 
পর্ধপ্রধানরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া বিতগাঁবাদে প্রবৃত্ত হই- 
বাছেন। ইহার মতই কৃতবিদ্য লোকেরা গ্রান্থ করিতে- 
ছেন। বাচম্পতি মহাশয় আর কিছুদিন যদ্দি জীবিত থাঁকি- 
তেন, তাহা হইলে প্রাচীন রোমের নআট ভুলিয়সপিজার ও 
নব্য রোমের পোপ শ্রিগরী যে প্রকার জ্যোতিষের গণন! 
লম্বন্ধে ভ্রম দেখাইয়! প্রবন্ধ প্রচার করেন ও পণ্রিকানংস্কার 
করিরা গিয়াছিলেন, সেই প্রকার ইনিও ভ্রম দেখাইয়া 
পঞ্জিকানংস্কীর করিয়৷ ধাইতেন। 

 বাচম্পতি মহাশয় কালেজে যতদিন অধ্যাপনাকার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন দেশবিদেশ হইতে অর্থাৎ কর্ণাট, 
পঞ্জাব, কাম্মীর, নেপাল, মহারাষ্, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি 
দেশ হইতে পণ্ডিতের! পরিদর্শনার্থ কালেজে আগমন করিলে 
অপরাপর পণ্ডিত মহাশয়েরা বিচার করিবার জন্য বাচ- 


৩৮ তর্কবাঁচম্পতির জীবনচরিষ্ত। 


স্পতির নিকট পাঠাইয়। দিতেন) তাহার বিশেষ কারণ এই 
যে, এ নকল পণ্ডিতদের নহিত নংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতে 
হইত | বংস্কৃত ভাষায় বিচার করা অন্তান্ত পণ্ডিতগণের 
ক্ষমতাতীত ছিল। 

১৮৬০ খুঃ অন্দে জয়পুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত রামনিহহ 
বাহাছুর মহোদয় কলিকাতার নংস্কৃত কালেজ পরিদর্শন 
করিতে আইসেন। তৎকালে মহারাজা তর্কবাচন্পতি 
মহাশয়ের পাণ্ডত্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন, এবং প্রত্যা- 
বর্তভন সময়ে তাহাকে জয়পুর যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ 
করেন, তজ্ন্য তিনি বৈশাখ মানে তথায় গমন করেন। 
তৎকালে রাজার রৃত্তিভোগী পেবাইত বৈষ্ৰগণ ধর্মমাবিমুখ 
ও উন্ার্গগামী হইয়াছিল । রাজাবাহাছুর তাহাদিগকে তর্ক- 
বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত বৈষ্বশাস্ত্রীয় তর্ক করিতে 
বলেন । বৈষ্ঞবদিগ্ের নেতা বাচম্পতিকে উত্কোচ দ্বারা 
বশীভূত করিতে বিশিষ্টরূপ চেষ্ট! করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
শ্ণার সহিত তত্নমস্ত উপেক্ষা করিয়] তাহাদের সকলকে 
বিচারে পরাস্ত করেন। ইহ! দেখিয়া মহারাজ! পরম প্রীত 
হইয়া তর্কবাচম্পতিকে এককালীন দুই লহত্র টাক! পাথেয় 
ব্যয় জন্য প্রদান করেন ও বাধিক পঞ্চদশ সহস্র টাকা, 
আয়ের দেবোত্তর লম্পত্তি দান করিতে অভিলাষ করেন | 
কিন্ত তিনি শোষোক্তটি গ্রহণ করেন নাই। কারণ উহ! 
_দেবতারই নেবার জন্য ব্যয় করা উচিত; তাহা গ্রহণ 
করিলে অধর্্ম হয়, এই ৰিবেচনায় তিনি গ্রহণ করেন নাই । 

এক লময়ে বেহার রাজ্যের অন্তর্গত মুজঃফরপুর নামক 
নগরে ৰাচল্গতি মহাশয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার 


মধ্যচরিত । তই 


'আগমনবার্তী নর মধ্যে গরচার হইবামাত্র নগ্নরস্ত প্রধান 
গ্রধান লোকেরা তাহার নশ্বদ্ধনার্থ এক নভা আহ্বান করেন, 
এবং এ নভাতে বাচম্পতি মহাশযকে আর্ধাদিগের ধন্মনম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিতে বলেন । এ সভায় প্রায় ছয় সহজ লোকেৰ 
সমাগম হইয়াছিল! বাচম্পতি মহাশয় হিন্দীভাষায় বক্তৃতা 
করিয়া এ নভাস্থ লোক দমূহকে এ প্রকার মুগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন যে, নংস্কত বিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত এক সংস্কৃত 
পাঠশাল! এ দিবনই স্থাপিত হয়, এবং এ দ্বিবন হইতে এক: 
ধ্মনসভা স্থাপিত হয়। তাহার -প্রতিষ্ঠাপিত এ ধর্্মনভা ও 
সংস্কৃত বিদ্যালয় অদ্যাপিও জীবিত থাকিয়া বেহার প্রদেশন্ত 
ছাত্রদ্রিখকে সংস্কৃত শান্ত অধ্যয়ন করাইতেছে । এই 
সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা বাচম্পতি মহাশয় বিহার 
রাজ্যের কি মঙ্গল করিয়। আগিয়াছেন, তাহ। লেখনী দ্বারা 
বর্ণনা করা যায় না। 

একদা বিলাত হইতে পার্লিয়ামেন্টের একজন মেস্বর্‌ 
কলিকাতা পরিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার 
অভার্থনার্থ বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের কলুটোলান্ 
পৈতৃকভবনে এক নভা হয় । এ সভায় কলিকাতার গণামান্ 
কূতবিদ্য বহুসংখ্যক নম্ত্রান্ত লোক নমবেত হন। উপশ্তিত 
লোকের মধ্যে রেভেরেও্ড কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহা 
শয় ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন | 
এ নভাতে রেভেরেগু ক্ৃঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর্‌ 
তর্কবাচম্পতি মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তদ্দর্শনে 
পাপিয়ামেন্টের মেশ্বর নাহেব মহোদয় কুষঞ্মোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞানা] করিলে, তিনি 


৪০ তর্কবাচস্পত্তির জীবনচরিতণ 


উত্তর দেন যে, আমি বাচম্পতি মহাশয়ের নিকট বংস্কৃত 
অধায়ন করিয়াছি । আমিবযাহা কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছি, 
তাহা উহণারি অনুগ্রহে । আমরা বিদ্যাদাতাকে দেবতার 
ন্যায় মান্য করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত বিদ্যাদ্াতাকে এই 
গকার লম্মান দেখান, আমাদের আজন্ম অভ্যাস। ইনি 
কেবল আমারই বিদ্যাদ্াতা নন, মস্ত ভারতবানীর 
নংক্কতাধ্যায়ীদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের গুরু 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। আজকাল বংস্কৃতভাষায় যা 
কিছু উন্নতি দেখিতেছেন, তাহ! ইহারই প্রসাদে হইতেছে । 
ইনি যদি জন্মপ্রহণ না করিতেন, তাহ হইলে সংস্কৃত ভাষার 
এরূপ উন্নতি হইত কিনা লন্দেহ। 

রন্ধন কার্যে বাচম্পতি মহাশয় অত্যন্ত পটু ছিলেন। 
ইহার জনক জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া 
নিমন্ত্িত গায় সহজ লোককে ভোজন করাইতেন ) বন্ু- 
সংখ্যক চুলীতে একা চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বত্রিশ 
প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করিতেন | তাহার পাক করা ব্যগ্তন 
অতি সুস্বাদু হইত । 

হালিকর কার্য্যেও তিনি দক্ষ ছিলেন। অনেক সম্্ান্ত 
লোকের বাটীতে সমারোহের কার্যে তাহার উপদেশানু- 
নারে অপূর্ব নুতন প্রীকারের সুস্বাছু মিষ্টান্র প্রস্তুত হইত। 
তাহা খাইয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। 

হেতামপুরের রাজবাঠীতে একবার লক্ষ ব্রাদ্ষণভোজন 
হইয়াছিল। তর্কবাচম্পতি মহাশয় তথায় ভোজনাদি সকল 
বিষয়ের তত্বাবধায়ক ছিলেন । এরূপ সমারোহ কার্ষে 
সুবন্দোবস্ত করা তাহার মত কাহারও ক্ষমতা ছিল না। 


মধ্যচরিত। ৪১ 


জমিদারী নিরাস্তার অথবা! যে কোন ব্যবদায়ের কাগজ 
পত্র বুঝিবার বিষয়ে তাহার অনাধারণ ক্ষমতা! ছিল। 

তিনি গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পঞ্ডিত ছিলেন । 
১৮৭৩ৃঃ অব শ্রীযুক্ত লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর 
কলিকাতায় নংস্কত কালেজ পরিদর্শন করিতে আপিয়া- 
ছিলেন। ততৎ্কালে তর্কবাচস্পতি মহাশয় ছাত্রদিগকে 
জ্যোতিষ শান্ত্র অধ্যয়ন করাইতে ছিলেন | ও সময়ে" গবর্ণর 
জেনেরালের বাচম্পতি মহাশয়ের নহিত পুথিবী অচল কি 
সুর্য অচল এই লম্বদ্ধে বিচার হয় । এ বিচারে মহামতি নর্থ- 
ক্রঞ্ষ সাহেব বাহাছুর পরম সন্তোষ লাভ করেন । পরি- 
শেষে ফ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়৷ সুধ্য যে ঘুরিতেছে, ইহা 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল । লর্ড নর্থব্রুক নাহেন 
মহোদয় বাহাছুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন | 
এ নাছেবের নহিত পুথিবীর অচলত্ব বিষয়ে যে যুক্তি ছার 
বিচার হইয়াছিল, তাহা বাচম্পত্যভিধানে উল্লিখিত আছে । 

ফলিত জ্যোতিষ গণন। বিষয়ে তাহার অদ্বিতীয় ক্ষমত। 
ছিল । কোঠী দেখিয়া ভবিষাৎ ফলাফল আশ্চর্ধ্যরূপে 
বলিতে পারিতেন । তন্নিমিত্ত পাইকপাড়া নিবানী অশেন 
গুণশালী রাজা প্রতাপনারায়ণ নিংহ ও রাজা ঈশ্বরনারায়ণ 
নিংহ মহোদয় গরভৃতি নন্ত্রান্ত লোকের! তর্কবাচস্পতি মহা 
শয়কে অত্যন্ত নম্মন করিতেন। তিনি কোষ্ঠীর বিঢার 
করিয়া যাহ! বলিয়া দিতেন প্রা কখনও তাহার ব্যতিরুষ 
হইত না। এই কারণে তাহার গণনার অনেকে গ্রাশ লা 
করিত। 

মাননিক গণন। বিবয়ে তাহার অনাধারণ ক্ষমতা ।'হশ। 
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কোন নময়ে নমধিক ধীশক্তিনম্পন্ন, কুতবিদ্য এক ডাক্তার 
নৌকাঁধানে বজবজিয়া নামক গ্রামে চিকিৎনা করিতে 
গিয়াছিলেন | তিনি যথাসময়ে তথা হইতে বাণীতে প্রত্যার্ভ 
হন নাই, তজ্জন্য তাহার ভ্রাতৃবর্গের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইয়া- 
ছিল | মহামহোপাধ্যাঁয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্তর স্ায়রত্ব মহাশয় 
ও ৬রামকুমার মিত্র মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট 
এ বিষয়ের গণনা করিতে আগমন করেন। তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় গণনা করিয়া বলেন, ডাক্তার বাবু জীবিত আছেন, 
উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছেন, দশ দ্িবন অতীত 
হইলে তিনি বাীতে প্রত্যাগমন করিবেন । উৎকগ্ঠার 
কোন কারণই দৃষ্ট হয় না। তাহার গণনানুনারে এ 
ডাক্তার অবধারিত দ্িবনে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন । 
এক নময়ে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী খাটুরা 
গোবরডাঙ্া নিবানী ৬শারদাঞ্রনন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাটীতে গমন করেন। তখার নেই ঘময়ে শারদা বাবু 
গীড়িত ছিলেন। তাহার কোঠী দেখিয়া ফলাফল গণনা 
করিতে বলেন। বাচস্পতি মহাশয় উহার কোঠ্ঠীর বিচার 
ও গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছিল । 
একারণ অনেকেরই তাহার গণনায় আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। 
এ প্রকার অনংখ্য গণনা দ্বারা এবং এঁ গণন| ভবিষ্যতে 
নত্যরূপে পরিণত হওয়ায়, সকলেই তাহার গণনায় বিশ্বান 
করিতেন । 

জ্যোতিষ গ্রণন| বিষয়ে কখন তিনি কাহারও নিকট এক 
কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই এবং যে নকল ছাত্রকে জ্যোতিষ 
শান্ত্র শিখাইয়। গিয়াছিলেনসতাহাদিখকেও এই গুতিজ্ঞাুত্রে 
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বদ্ধ করিয়া যান যে, তোমরা গণনা করিয়া কাহারও নিকট 
এক পয়নাও গ্রহণ করিবে না। 

বক্তৃতা সম্বন্ধে বাচস্পতি মহাশয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। 
তাহার মনে যে ভাব ছিল, দেই ভাবদ্রশ নহঅ লোকের 
বম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ করিয়া স্বীয় মতা নুযায়ী 
করিবার ক্ষমতাও ছিল। শান্তর এবং অখণ্ড যুক্তি দ্বারা 
নভাম্থ নহত্র নহস্র লোকের অন্তঃকরণকে আকৰণ করিয়। 
স্বকীয় মতের অনুবস্তী করিবার জন্য তাহার যে প্রকার 
ক্ষমতা ছিল, নে প্রকার ক্ষমতা অপর কাহারও দেখা যায় 
নাই। কিবাঙ্গালা কি হিন্দী কি নংস্কৃত ভাষায় তিনি মনের 
ভাব অতি সুচারু রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন | এ 
প্রকার সরল নংস্কত ভাষায় তিনি বক্তৃতা করিতে সমর্থ 
হইন্েন যে, বাহার নংস্কৃত ভাষা না জানেন, তাহারাও 
তাহার বন্তৃতা রম্যক্রূপে বুঝিতে পারিতেন। এক নময়ে 
মথুরার রেটবংশীয়দের উদ্যোগে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রশস্ত গৃহে এক সভা আহ্ুুত হয়, এ নভায় বঙ্গদেশের 
প্রধান প্রধান সমস্ত পণ্ডিত নিমন্ত্রিত, হইয়াছিলেন এবং 
কলিকাতা ও তখ্সন্িহিত স্থানের বহুনৎখ্যক নম্্রীন্ত ও 
ক্লতবিদ্ক লোকের নমাগম হইয়াছিল । আধ্য সমাজের 
স্থাপনকর্তী দয়ানন্দ ্বামী দেবতার মূর্তিপুজা বেদনিবিদ্ধ 
বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, নেই মত খণ্ডন করি- 
বার উদ্দেশেই এই নভা আস্ুত হয়। নংস্কুত ভাষায় এ সভায় 
বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল,। বাক্ষালা দেশের মধ্যে অন্য কোন 
পণ্ডিতই এ সভায় নংক্কত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সক্ষম হন 
নাই । এ নভাতে তকবাচস্গতি মহাশয় দেবতার মুত্তিপুজা 
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নম্বদ্ধে ব্ৃত৷ করিয়া ছিলেন এবং অখগুনীয় যুক্তি দ্বারা 
দ্য়ানন্দের মত খণ্ডন করেন । উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং 
পঞ্চনদ দেশের অনেক নন্ত্রান্ত লোকের। দয়ানন্দের এ মত 
গ্রহণ করিয়া স্বন্ব কুলদেবতার মূর্তি স্বকীয় মন্দির হইতে 
নিক্ষাশিত করিয়া রাজমার্গে ফেলিয়। দিয়াছিলেন | দয়া- 
নন্দের মত, এরূপ বাঙ্গালাদেশেও প্রচার হইবার বিলক্ষণ 
নন্তাবনা ছিল, কিন্ত বাচম্পতি মহাশয় উক্ত স্বামীর 
মূর্তিপুজা নম্বন্বীয় মত খণ্ডন করাতে এদেশে দয়ানন্দের 
মত প্রচলিত হইল না । এবং দম়ানন্দের নেদ শাস্ত্রে যে 
কিঞ্িন্নাত্র অধিকার নাই, ইহ! বাচম্পতি মহাশয় এ নভায় 
বক্তৃতা কালে সগ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি এ সকল বৈদিক 
নিগুঢ় তত্ব এমন সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, নক- 
লেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, দয়ানন্দের মত ভ্রমনস্কুল। 

এক্ষণে কলিকাতায় বা পল্রীগ্রামে থিয়েটারের প্রতি 
লোকের নাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বত্রর 
পুর্বে ধঙ্গদেশে কবির গান প্রচলিত ছিল। ইহাতে ছুইদল 
থাকিত, একদল কোন গান গাইয়া নির্ত্ত হইলেই অপর 
দল ততক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিত। উত্তর প্রত্যুত্তর গান 
শ্রবণ করিবার জন্য তৎকালে কি ভদ্রকি অভদ্র কি ব্রাহ্মণ 
প্িত নকল সম্প্রদায়ের লোকই আগ্রহ পুর্ধক শুনিতে 
যাইতেন এব কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইল, তাহার 
মীমাৎনা করিতেন । প্রত্যেক কবির দলেই এক বা দুইজন 
করিয়া গীতরচয়িতা থাকিতেন। তত্কালে লোকে এ 
গীতরচককে ওত্তাদদ বলিত। গীতরচকেরা পুরাণাদি 
ভালরপ জানিত) না জানিলে প্রকৃত উত্তরদানে নমর্থ 
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হইত না। আদরে বনিয়াই তাহাদিগকে ততক্ষণাঁ উপযুক্ত 
প্রত্যুত্তর গান রচনা করিয়া দিতে হইত। এই অপাধারণ 
ক্ষমতা দেখিবার জন্য পণ্ডিতেরা তৎকালে কবির গান 
শুনিতে বড় ভাল বাদিতেন। 

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ষোঁড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কাল হইতেই 
কবির গান বাঁধিয়া দিবার জন্য কবি শুনিতে যাইতেন। 
কলিকাতায় পাঠাবস্থায়ও তিনি হাপ আখড়াই দলের গীত 
রচন] করিয়া দ্রিতেন। বাঁচস্পরতি মহাঁশয়ের সমস্ত মহাভারত 
কগন্থ ছিল, এজন্য ইহার রচিত উত্তর নর্ধাপেক্ষা ভাল 
হইত। তিনি যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে কালনায় যখন 
থাঁকিতেন, নেখানেও কবির গান শ্রবণ করিতে যাইতেন । 
কবির দলের গায়কেরা দীড়াইয়া গাইতেন, এ সময়ে 
'কলিকাতাবানীদের কবির গানে তত আস্থা ছিল না । কিছু 
দিন পরে কলিকাতায় হাপআখড়াইয়ের গানের নৃতন 
সটি হয়| এই দলের গ্রাহকেরা বনিয়া গীত গাইতেন । 
কবির দলের ন্তাঁয় ইহাতেও কোন্‌ পক্ষের জয়, কোন্‌ 
পক্ষের পরাজয় হইত, তাহা সভানদের বিচার করিতেন । 
বাচস্পুতি মহাশয় হাঁপ আখড়াই দ্লেরও গীত রচনা 
করিয়! দ্রিতেন তিনি পাখোয়াজ ভাল বাজাইতে পারিতেন 
এবং তাহার রাগরাগিণীবোধও ভালরূপ ছিল। 

নংস্কৃত কাঁলেজের পুস্তকালয়ে যতপগ্রকার সংস্কৃত পুস্তক 
আছে, তাহার কোন্‌ অধ্যায়ে কোন্‌ পাতে কিবিষয় আছে, 
তাহ! তিনি ম্মরণশক্তির প্রভাবে বলিয়৷ দ্িতেন। এরূপ স্মরণ- 
শক্তি কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 

মোকদম৷ বুঝিবার ও নওয়াল জবাব করিবার বিষয়ে 
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তাহার অনাধারণ ক্ষমতা ছিল। একদা! তিনি কোঁন বৈষয়িক 
মোকদ্দমায় নিন্নস্থ বিচারালয়ে পরাজিত হইলে, এ মোকদ্দমা 
হাইকোর্টে আবিলে বিচক্ষণ জজ মহা মান্য ্রীযুক্ত নিটিনকার 
সাহেব মহোদয় ও চিফজষ্টিস মহামান্য শ্রীযুক্ত পীকক- 
নাহেব মহোদয়ের নিকট বিচার হয় । হাইকোটে বাচল্পতি 
মহাশয় স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া জবাব করেন । তাহা শ্রবণ 
করিয়৷ উক্ত জজনাহেব মহোদয়েরা বলিয়াছিলেন, যদি 
বাচম্পতি মহাশয় আইন বাবসা করিতেন, তাহা হইলে এই 
আদালতের দর্বপ্রধান উকীল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র অপে- 
ক্ষাও বড় উকীল হইতেন। তাহার বন্তৃতীপ্রভাবে এ মোক- 
মায় তাহার জয়লাভ হইয়াছিল । 

হিন্দু বিধবা, ম্বত পতির সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া, 
যদি ব্যতিচার দোষে দৃষিতা হয়. তাহা হইলে এ ব্যভিচারিণী 
বিধবা! স্বত স্বামীর নম্পন্তি ভোগদখল করিতে পারে কি 
না? এই সম্বন্ধে কপিকাতার হাইকোট” তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়কে আব্বান করিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধে তীহার মত 
জানিয়াছিল। তিনি হিন্দু বিধবা অধিকারিণী হইয়া ব্যভিচার 
দোঁষে দৃষিত হইলে তাহার সম্পত্তিতে অধিকার না থাকা 
উচিত এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । তত্কালীন হাই- 
কোটের জজ অনরেবেল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ও এই 
মতের পুষ্ঠপৌষক ছিলেন। স্তর্লিমিত বাঁচস্পুতি মহাশয় ভূরি 
ভুরি শাস্ত্রের গুমাণ দর্শাইয়া ছিলেন। ভারত ভূমির 
মঙ্গলকর এই ব্যবস্থা চালাইবার জন্য কেবল যে তিনি 
কায়িক পরিশ্রম করিয়াছিলেন এমত নহেঃ অর্থ নন্বষ্ষেও এই 
মোকদ্দমায় নাহাযয করিয়াছিলেন । 


চে 
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মোকদরমায় কুট প্রন্ম করিবার অর্থাৎ জেরা করিবার 
বিষয়ে তাহার অদ্ভুত ক্ষমত৷ ছিল। হুগলির জজ আদালতে 
তারকেথরের মহান্তের মোকদ্দমার দময়ে তাহার বিপক্ষে 
শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ পালিত মহাশয় বারিষ্টর ছিলেন এবং 
ন্বপক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় উকীল 
ছিলেন।' একদিন বাচস্পতি মহাশয় একোদ্দি শ্রাদ্ধ 
করিয়াছিলেন, শান্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধ দিবনে নদীপার হওয়া ও 
গ্রামান্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ, তণ্প্রযুক্ত আদালতে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই । তজ্জন্য বিচারপতি এ মোকদ্দমা দে 
দিন স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করেন। বারিষ্টার 
বাবু তারকনাথ পালিত বলেন, যে, বাচস্পতি উকীল নন, 
তিনি*'আদালতে উপস্থিত হন নাই, কিন্ত তাহাদের পক্ষের 
উকীল বাৰু ত্রেলোক্যনাথ মিত্র উপস্থিত আছেন। তবে 
কেন মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে । ইহা শ্রবণ করিয়া মহা 
মতি জজ সাহেব মহোদয় উত্তর করেন যে, তর্কবাচম্পতি 
বুদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি উপস্থিত না থাকিলে এরূপ 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কারণ নংক্কতজ্ঞ 
তর্কবাচম্পতি এ মোকদ্মায় কুট প্রশ্ন না করিলে মোকদ্দমা 
চলিতে পারে না। এই হেতু বশতঃ মোকদ্দম। অদ্য স্থগিত 
রাখা গেল। পর দিবন তর্কবাচম্পতি মহাশয় আদালতে 
উপস্থিত হইয়৷ বিপক্ষ শ্যামগ্রিরীর পক্ষের নাক্ষী নংস্কতে 
কালেজের স্মৃতির অধ্যাপক পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্ 
শিরোমণি মহাশয়কে জেরা করিলে মহান্ত জয়লাভ করেন। 

বাচস্পতি মহাশয়ের বিলক্ষণ প্রাত্যুৎ্পন্নমতিত্ব ছিল। 
এক নময়ে তিনি পিতৃক্ৃত্য দল্পাদনার্থে অশ্ব শকটারোহণে 


৪৮ ভর্কবাচম্পতির জীবনচরিত। 


গয়াধাম যাইতেছিলেন । শোণভদ্র নদের পরপারে অক" 
্মাৎ দক্দ্ুগণ তাহাকে আক্রমণ করে । তিনি উহাদ্রিগকে 
দেখিয়া তীত না হইয়। অমুক স্থানের মাজিষ্রেট যাইতেছেন, 
কম্মচারীর দ্বারা এরূপ ঘোষণা করেন। ইহা শুনিয়া 
দস্যুগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করে । 

বড়দর্শনবেতা নিম্টা্দ শিরোমণি বঙ্গদেশের অদ্ভিতীয় 
পঞ্চিতও কলিকাতার একপত্রী ছিলেন। তিনি গরবর্ণমেন্ট 
নংস্কৃত কালেজে কন্ম স্বীকার করায় এক শত টাকার 
বিদায় স্থলে চল্িশ টাকা হারে তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়, 
দেজন্য তিনি এ বিদায় গ্রহণ না করিয়। প্রত্যর্পণ করেন 
এবং প্রতিজ্ঞা করেন, যখন নংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকগণ 
নর্ধোচ্চ বিদ্বায় পাইবেন, তত্কালে কালেজের অধ্যাপকথণ 
বিদায় গ্রহণ করিবেন । দেই তীহার ভবিষ্যৎ বাণী তাহার 
জীবদ্দশায় ঘটিয্রা উঠে নাই । পরে তাহার উপযুক্ত ছাত্র 
বাচম্পতি মহাশয় দ্বারা উক্ত ভবিষ্যৎ বাণী নফল হইয়াছিল। 

কলিকাতায় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব মহাশয় একপত্রী ছিলেন । 
তাহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক- 
পত্রী হন । বাঙ্গালাদেশের পুর্মাঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা, ময়মন- 
বিংহ, বিক্রমপুর, যশোহর, ত্রিপুর। প্রভৃতি স্থান হইতে এক 
খানি করিয়া পত্র কলিকাতায় আনিত। এ পত্র তর্কবাচস্পৃতি 
মহাঁশয় পাইতেন । এ পত্র পাইলেই যে লম্মান পাওয়া 
হয় এরূপ নহে । এ পত্রের বিদায় আন! বড় কাঠন। নে 
দেশের জমিদার ও মন্ত্ৰান্তগণ, পঙ্িতদ্দিগকে অত্যন্ত নম্মান 
করেন, কিন্ত নভাম্ছলে বিচারে ঘদ্দি পরাস্ত হন, তাহা হইলে 
তাহাদের বিদায় পাওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের পাথেয় 
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পর্যান্ত দেন না। বরং তাহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, 
“কে তোমাকে টোল করিতে বলিয়াছিল+। যদি বিচারে জয়ী 
হন, তাহা হইলে তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান 
করিয়া থাকেন । তর্কবাচম্পরতি মহাশয় এ মকল দেশে ক্রমা- 
স্বয়ে এক সভায় পঞ্চাশ বা ষাট জন পণ্ডিতের নহিত বিচার 
করিতেন এবং ক্রমশঃ কল পণ্ডিতকেই পরাজয় করি- 
তেন। এক এক সময়ে ষোড়শ বা সগ্ডদশ দিবস বিচার হইত, 
পুর্ধ বঙ্দদেশের পণ্ডিতের! পুর্বপক্ষ করিতেন, এ দেশের 
পণ্ডিতদ্দিগকে তাহাদের গুম্মের উত্তর দিতে হইত। 

যদিও তর্কবাচম্পুতি মহাশয় অদ্বিতীয় ধীশক্তিনম্পন্ন 
লোক ছিলেন, কিন্ত স্বীয় উদারতা প্রঘূক্ত, তাহাকে যে যা] 
বলিত, তাহাই বিশ্বান করিতেন । নুতরাঁৎ অনেক লময়ে, 
অনেকে তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা! প্রতারণ! করিয়া 
লইয়াছে। ভিনি অর্থেপার্জন করিয়া রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই। কারণ, যদি কোন অপরিচিত লোক আনিয়া 
তাহাকে বলিত যে, অনুক ব্যবনায়ে দশ সহজ টাকা দিতে 
পারিলে ষথেষ্ট লাভ হইতে পারে; তিনি তাহা শ্রবণ করির। 
বিশ্বাস পূর্বক টাকা দিতেন । কিন্তু, অপরিচিত ব্যক্তির 
টাকা গ্রহণ করিয়া আর তাহার নহিত দেখা করিত না । 

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের ক্রমান্বয়ে তিন বিবাহ হয়| 
ষোড়শ বধ বয়ঃক্রমকালে তাহার প্রথম বিবাহ হয়। ছয়- 
মাস মধ্যেই এ পত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি বদ্ধমানের সন্নিহিত 
বান্‌্দো নামক গ্রামনিবাদী তারিণীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 
দর্শনীয় জুলক্ষণা অধ্বিকাদেবী নান্দী কনার পাণিগ্রহণ 
করেন। ইনি তর্কবাচস্পুতি মহাশয়ের যোগ্যা ভাধ্যা 

ঘর 
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ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় একনক্ধ্া আতপ তগুলের অন্ন 
ভোজন করিতেন। এজন ইহার নহধম্মিণীও একনন্ধ্যা 
আতপ তগুলের অন্ন ভোজন করিতেন । তিনি স্বামীর 
নন্তোষের জন্য মস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাংনারিক 
কার্য স্বয়ং সমাধা করিতেন । তণ্কালে পাধারণ লোকের 
পাচিকা বা পাচক ত্রাহ্ণ রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না । 
তাহার গৃহিণী ছাত্রদিগের ও লমাগত বভলোকের জন্য 
পাকাদি কাধ্য স্বয়ং নমাধা করিতেন । কালক্রমে এই 
অশ্বিকাদেবীর গর্ডে বাচম্পতি মহাশয়ের তিন পুত্র ও দুইটি 
বন্যা জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পুত্র অল্পবয়নেই কাল- 
গ্রারে নিপতিত হয়েন | দ্বিতীয় পুত্র জীবানন্দ ১৮৪৪সঃ 
অ.ক্র চৈত্রমাদে লংক্রান্তির দিবন জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
ধপন্থান অবলোকন করিয়া জ্যোতির্জেততারা বলেন যে, 
তাহার কোঠীতে চারিগি গ্রহ উচ্চ স্থানে আছে । এই হেতু 
বশত বাচম্পতি মহাশয় গণন। দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে, 
ভবিষ্যতে এই পুত্র দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতিলাভ 
তইবে। এই নর্ধলক্ষণাক্তান্ত পুত্রের জন্মের পর অবধি 
[তিনি সমস্ত ব্যবপায় কার্য্য জীবানন্দের নাম দিয়া চালাইয়া- 
[ছচলন। | 
১৮৩০ খুঃ অন্দে বৈশাখ মানের অক্ষয় তৃতীয়া দিবনে 
ভমতী অন্বিকাদেবী কলিকাতা নগরে কালকবলে নিপতিভ 
হইলেন। বাচম্পতি মহাশয় গুণরতী নহ্ধর্টিণীর মৃত্যুতে 
কিছুদিন অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শিশু- 
সন্তানথণের লালন পালনের জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া- 


৮ 


ছিলেন। তাহার পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছ। ছিল না। 


অধাচরি্ত ৫১ 


নি বলিতেন যে, প্রাথমপক্ষের সন্ভান নন্ভতি বিদ্সান 
থাকিলে পুনব্বার পরিণয় করা গঙ্চিত কাধ্য। পুত্র থাকিতে 


পুনর্দার বিবাহ করা নির্ৰোধের কার্য । যেব্যক্তি পূর্ব- 
পরিণীন্তা পত্রীর গর্ভপন্তরত নন্তান সম্ভতি বর্তমান থাকিলে 
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পুনর্ধার বিবাহ করে, তাহার পুর্দনন্তানের প্রতি স্লেহ 
মমতার হ্রারহয়। যদিও তিনিয়ুতপত্বীক হইয়া একবতন 
সরকাল বিবাহ করেন নাই, তথাপি এ বময়ের মবো 
তাগার পিতৃদেব কালিদাৰ সার্দভৌম মহাশয় ও তাহার 
পরগহিতৈষী নংস্কতকালেজের জ্যোতিষশান্ত্রের অধ্যাপক 
পুজ্যপাদ যোগধ্যানমিশ্র মহাশয় তাহাকে পুনর্দার দার- 
পরিগ্রছের জন্য সর্দা উত্তেজিত করিতেন | তিনি আপা 
পক ও পিতার অনুল্লষ্রনীয় আদেশের বশবর্তী হইয়া শগন্তা। 
পুনর্ধার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

১৮২১ খুঃ অন্দে কাটোরার রন্লিহিত এঘ়োপুর নাগক 
গরমে কালিদান দুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীতী 
প্রনন্নময়ী দেবীর নহিত বাচম্পুত্তি মহাশয়ের পরিণয় হয় । 
প্রানর্মরী দেবীর গর্তে তাহার দুইটী মাত্র কন্যা হয় । 

বাচম্পতি মহাশয় অতিশয় ক্রিয়াবান্‌ লোক ছিলেন । 
১৮৩৪ খুঃ অব্জের ফাল্তন মনে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়মো- 
পলক্ষে মহানমারোহ করেন । এ অন্দের অক্ষয় তৃতীরার 
দ্রিবন বাচম্পতি মহাশয়ের পিত। পরলোক গমন করেন । 
তিনি পিতার আগ্ভশ্রাদ্ধ মহানমারোহে পল্পন্ন করেন | এত- 
দুপলক্ষে তিনি বঙ্গদেশের প্রাধান প্রধান অধ্যাপকদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া মথেষ্ট অর্থ গ্রধান করিয়াছিলেন | পবে 
প্রতিবত্নর পিতার একোদিষ্ট শ্রাদ্বোপলক্ষে তাহার আজীবন 


৫২ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিক্ত। 


কাল পর্য্যন্ত শীস্তব্যবনায়ী অধ্যাপকগণকে উত্সাহ গ্রদীনার্থ 
যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন | এই নিয়ম ১৮৬৫ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত 
অর্থা বিংশতিবর্ষ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। তিমি জনক 
জননীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রগণকে ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা নহকাঁরে ভোজন করাইতেন | সমাগত নিমন্ত্রিতগণ 
তর্কবাচম্পন্তি মহাশয়ের নৌজন্যাদি গুণ সমূহে মুগ্ধ হইতেন। 
১৮৫৬ খঃ অন্দে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের উপনয়নসংস্কীর দেন । 
পরে ১৮৬২ ধবঃ অন্দে সারোহ পূর্ৃক দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত 
জীবানন্দের বিবাহ দেন। 

বাচস্পতি মহাশয় প্রতি বত্নর দুর্গোত্সব প্রচুর অর্থ 
বায় করিতেন, এবং নিমন্ত্রিত লোকের নিকট প্রণামীর 
টাকা গ্রহণ করিতেন না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলৌকদিগকে বেলা 
দ্রশটার মধোই ভোজন করাইতেন। বাচম্পতি মহাশয়ের 
দষ্টান্তের অনুবর্তা হইয়া অপরাপর কোন কোন ভদ্রলোকেরা 
পুজার নময় নিমন্ত্রিতগণের নিকট প্রণামী গ্রহণ করা অতি 
গর্হিত বোধে শ্বস্থ গৃহে প্রণাঁমী লওয়। রহিত করেন । 

১৮৬১ খুঃ অন্দের ১০ই আশ্বিন তাহার প্রথম পৌত্র প্রীমান্‌ 
আশুবোধের জন্ম হয়।. ১৮৬৭ খুঃ অন্দের আশ্বিন মানে 
তাহার দ্বিতীয় পৌত্র শ্রীমান্‌ নিত্যবোধের জন্ম হয়। এ 
বত্সর কি দংস্কত কালেজের নিমিত্ত এক বাটি ক্রয় 
করেন । এ বাগীতেই অগ্তাবধিও নানাদিগ দেশ হইতে 
নমাগত বিদ্যার্থারা! অধায়ন করিতেছে । ১৮৮২ প্বঃ অব্দে 
তাহার প্রথম পৌত্রের বিবাহ. অতি দমারোহে সম্পন্ন 
করেন । এই বিবাহে অধিকাংশ ত্রা্দণ পণ্ডিত এবং দ্বীন 
দরিদ্রদ্িগকে যথেষ্ট অর্থাদ্দি দান করেন । 


মধ্যচরিত | ৫৩ 


কলিকাতা যোড়ার্বৰকো নিবানী অশেষ গুণশানী বার 
কালীপ্রন্ন নিখহ মহাশয় ভারতবানী হিন্দুগণের হিতকাম- 
নায় বহু অর্থব্যয় করিয়া যখন রুষ্দ্বৈপায়ন বেদব্যানপ্রনীত 
মহাভারত পগ্ডিতগণের দ্বারা অনুবাদে গররভ্ত হন, তত 
কালে দেখিলেন যে, মহাভারতের ব্যাসকুটের ও মোক্ষবম্ম 
পর্ধাধ্যায়ের দুরূহ অনেক স্ডলে তাহার অনুবাদক প্ডি- 
তেরা অত্ন্ত ভ্রমণংযুক্ত অনুবাদ করিতেছেন । তখন 
তিনি বাচম্পতি মহাশরের ছারা মহাভারতের ব্যাকুট ও 
মোক্ষধন্মের দুরূহ স্থান নকলের মীমাংন! করিয়। লন । এই 
মোক্ষধন্ম পর্বাধ্যায় অনুবাদ করিতে হইলে যড দর্শনে 
প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির আবশ্যক । তৎকালে ষডদর্শনবেভা অ 
কোন পণ্ডিত ছিলেন না| এতত্লিবন্ধন তিনি অনন্ঠোপা় 
হইয়া বাচম্পতি মহাশয়ের পাহাধ্য গ্রহণ করেন । এ 
বিষয়ে বাচম্পতি মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন 
তন্সিবন্ধন বাবু কালীপ্রনন্ন নিংহ মহোদয় তাহাকে ৭ 
অর্থ নাহাব্য করিতে প্রস্তত ছিলেন । কিন্তু তিনি তাহাকে 
বলেন, যে এই জগতের হিতকর কাধ্যে ঘাহায্য কিবা শর 
গ্রহণ কর অতিশয় নরাধম ও অর্থপিশাচের কার্য! তিনি 
মোক্ষধন্মের অনুবাদে যদি নাহায্য না করিতেন, তাহা 
হইলে উহা অন্থ কোনও পণ্ডিতের দ্বার এরূপ নিখদক:প 
নল্পন্ন হইত না। ইহা কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার প্রণীত এহা- 
ভারতের অষ্টাদশ পর্জের অনুবাদের উপনংহারে শ্রীকার 
করিয়া গিয়াছেন | যথা,4এই বিষয়ে কলিকাতা নংক্ষত নি - 
মন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কলচ ৮৮ 
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মহাশর আমারে যথেষ্ট পাহাব্য করিয়াছেন । তিনি এস 


৫৪ তর্কবাচষ্পতির জীবনচরিত ! 


ন। করিলে ভারতের দুরবগাহ কুটার্ধের কখনই প্রকষ্ানু- 
বাদ করণে নমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন 
অংশ এরূপ নুকঠিন ও কুটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মন্দ 
প্রাপ্ত না হইয়৷ অগ্াপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত নবীয় 
শীয় মতানুনারেই তাহার কথঞ্চিৎ বথাশ্রুত অর্থ করিয়া 
থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মতবৈপরীত্য লক্ষিত 
হয় ফেতাহার নমন্বয় নাধন কর! নিতান্ত সুকঠিন ইত্যাদি |? 

ইল প্রদেশের অক্সফোর্ড নগরনিবানী নংস্কতপণ্ডি- 
তাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলার দাহেব মহোদয়, অরিএন্টেল 
কংগ্রেশের লণ্ডন নগরে যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে 
এ প্রকার মত প্রকাশ করেন যে, বাচস্পতি মহাশয় ও 
তাহার পুত্রের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী নংস্কৃত ভাষায় অনূল্য 
রত্ের স্বরূপ এবং বাচম্পতির প্রণীত বাচম্পত্য অভিধান 
প্রণয়ন বিষয়ে তাহার মত এই যে, এই সংস্কৃত অভিধানই 
বিগ্ানের যোগ্য । ইহার পূর্বে বত প্রকীর অভিধান প্রকাশ 
২ইর়|ছে, ঘমুদ্ায় গাল ভ্রমগ্রমাদে পরিপূর্ণ 

প্রথমতঃ তিনি কালেজে মাদিক ৯২ টাকা বেত্রনে 
প্রবিষ্ট হন। পরে তাহার মানিক ১৫০২ টাকা বেতন হয়। 
১৭৭১ খুঃ অবেের জানুয়ারি মানের ১লা তারিখে তিনি 
পেননন গ্রহণ করিয়া গবণমেন্ট নংস্কৃত বিগ্ভালয় হইতে 
অবনর লয়েন | 


উত্তরচরিত। | 


নক্বম্্া হইয়া থাক। বাচল্পতি মহাশয়ের স্বভাব নহে । 
তি রি কালেজ হইতে পেন্সন্‌ লইবার পর কলিকাতায় 
ফ্রি নংস্কৃত কালেজ নামে এক বিগ্যালয় স্থাপন করেন । 
বদেশীর এবং দিংহল, কাশ্মীর, দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুজরাট ও 
মিথিলা প্রভৃতি নানা নিগ্েশ হইতে নমাগত বিদ্যার্থিগণ 
তাহার নিকট অধ্যয়ন করিত । তিনি এ সকল ছাত্রকে 
বাটীতে অন্ন বন্ত্র প্রদান করিয়। শিক্ষা দিতেন । 

১৮৭৫ খু অন্দে বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যালয় বমুহের 
তক্াবধায়ক সংস্কৃত ভাষায় ম্ুপণ্ডিত নানাশান্ত্রবেন্ত। 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বুলার নাহেব মহোদয় কলিকাতায় আগমন 
করেন । এ লময়ে তিনি তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের স্থাপিত এ 
কি নংস্কৃত কালেজ নামক বিগ্ভালয়ে আগমন করিয়া বিগ্যা- 
লয়ের মস্ত ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ 
করেন যে, আমি ভারতববে অবস্থান কালে বত বংস্কত 
বিদ্ভালর পরিদর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে বাচস্গপতি মহাশয়ের 
এই বি্ভালয়ে যে প্রকারের উচ্চ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, 
নে গ্রকার আর কোথাও নাই। 

১৮৬২ খুঃ অব্দে ব্যবগায়ে তাহার যে লক্ষ টাকা ৭ 
হইয়াছিল, তাহার পরিশোধার্থে ১৮৭৫ ত্ঃ অবে অন্বরণহর 
হইতে উত্মমর্ণদের উত্তরাধিকারিগণকে কলিকাতায় আনা-. 
ইয়া ছিলেন | এঁ নকল উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারিগণ বাচ- 
স্গতি মহাশয়ের খণের বিনয় কিছুই অবগত ছিল না এবং 
এ দল খণ যদিও আইন অনুনরে তমাদি হইয়াছিল, 
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তথাপি ধর্দদতঃ এ সকল খণ হইতে মুক্ত হইবার নিসিত 
উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারিগণের খণ পরিশোধ করেন । এবং 
তাহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপনয়নোপলক্ষে যে সময় কালনায় 
উপস্থিত হন, তৎকালে, প্রায় একবিংশতি বধ পুর্কধে তাহার 
'কালনার দোকানে নিযুক্ত কন্চারীরা যে সকল খণ করিয়া- 
ছিল, এ মস্ত খণের বিষয় বাচম্পনতি মহাশয় অবগত হইয়া 
উত্তমর্ণের মধ্যে যে যত টাকা খণের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, 
তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া অঞ্চণী হন। 

নংস্কত কালেজের জ্যোতিষ শান্ত্রের অধ্যাপক পুজ্যপাদ 
যোগধ্যান মিশ্র মহাশয় নুদ্দ পাইবার মানলে ভুই নহঙ্জ 
টাকা বাচস্পতি মহাশয়ের দোকানে জমা দিয়াছিলেন। 
বাচম্পতি মহাশয় এ টাকার সুদ পাঁচ হত টাকা এ পণ্ডিত 
মহাঁশরকে দ্রেন। যখন এ পণ্িতের মৃত্যু হয়, তত্কালে 
তাহার পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নদানন্দ মিশ্র মহাশয় গভন্থ 
ছিলেন ৷ অদাঁনন্দের জননী বদানন্দকে প্রসব করিয়া তাহার 
শৈশবাবস্থাতেই পরলোক গমন করেন । আুতরাৎ নদ্রানন্দ 
এ টাকার বিষর কিছুমাত্র জানিতেন না । সদ্দানন্দ বরঃপ্রাপ্ত 
হইলে বাচম্পতি মহাশয় এ টাক তাহাকে প্রদান করেন। 
আজ কাল জগতের গতি এই প্রকার যে, অনেকে মহাতা 
বলিয়া পরিচিত হইলেও সুযোগ পাইলে ফাকি দিতে ছাড়েন 
না। কিন্ত বাচল্গপতি মহাশয় সে প্রকৃতির লোৌক ছিলেন না । 

বাচম্পতি মহাশয়, বাচস্পত্যভিধাঁন সম্পূর্ণ হইবার পর 
এক বত্নর কাল বঙ্গদেশের নর্ধত্র পরিভ্রমণ করিয়া আর্ষ্য- 
দিগের পন্ম সম্বষ্ধে বক্তৃতা করিতেন । বাগ যজ্ঞে ও কন্ম্ব- 
কাণ্ডে তাহার নম্পূর্ণ বিশ্বান ছিল। যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
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স্বার যে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়! যায়, তাহা তিনি স্বীকার 
করিতেন । তিনি অনেক ধনশীলী লোকের সন্তান না 
হইলে তাহাদিগকে যাগ করিবার উপদেশ দিতেন, এইস্থলে 
একটী উদাহরণ দেওয়া! গেল, রাজা উশ্বরনারায়ণ প্রিত্হ 
মহোদয়কে তিনি যাগ করিবার উপদেশ দেন, এ রাজা যাগ 
করিলে পর তাহার একগি সন্তান হয় । 

বঙ্গদেশের সম্ত্রান্ত লোকেরা তাহাঁকে অত্যন্ত সম্মান 
করিতেন এবং তীহার আদেশের অনুবস্তী হইয়া কার্য- 
কলাপ করিতেন। বক্ষদেশের সন্ত্রান্ত লোকের বাটীতে 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মত্ন্ত ভোজন করান ব্যবহার আছে । 
মংস্য ভোজন করা তাহার মতে নিবিদ্ধ ছিল । তাহার উপ- 
দেশানুদারে অনেক মন্ত্রান্ত লোকের বাটীতে তৎ্কালে 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মত্স্য ভোজন করান বন্ধ হইয়া- 
ছিল। 

বাচম্পতি মহাশয় অত্যন্ত ধম্মশীল ছিলেন | তিনি হিন্দু- 
ধর্্মশান্ত্রের মতানুযাঁয়ী অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিশেষরূপে প্রতি- 
পালন করিতেন । একদ1! দেশপর্য্যটন নময়ে রাজপুতন! 
প্রদেশের উত্তপ্ত বালুকাময় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মধ্যাহ্ন 
সময়ে তাহাকে চারি ক্রোশ পথ যাইতে হইয়াছিল, এ দুর্গম 
বালুকাময় স্থুল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে কি রাজ 
কি সন্ত্রান্ত কি দরিদ্র সকল নন্প্রদায়ের লৌককেই গোঁধান 
ব1 বুলক ট্রেণের আশ্রয় লইতে হয়। এ বানুকাময় ক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়া অশ্বশকট যাইতে পারে না, কিন্ত তিনি ঠবশাখ 
মানের প্রথর দ্রিনকরকিরণে তাপিত বালুকাময় ক্ষেত্র 
অক্রেশে পদ্রব্রজে অতিক্রম করেন। তাঁহার অনুচরবর্গেরা 
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ও বুলক ট্রেখের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া & বালুকামর্ ক্ষেত্র 
অতিক্রম করে কিন্ত তিনি কোন ক্রমেই ধন্মভয়ে এ গোষান 
আশ্রয় করেন নাই। তিনি স্বধন্্ গরাতিপালনার্থে এ উত্তপ্ত 
বালুকার মধ্য দ্রিয়া চারি ক্রোশ পথ পদব্রজেই আনিয়া 
ছিলেন। 

কলিকাতায় ধম্মসভা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি নবিশেষ 
নাহাধ্য করিয়াছিলেন, এবং তীহার অনুরোধের বশবর্তী 
হইয়া জয়পুর গ্রভৃতি ভারতবর্ষায় নৃপতিগণ যথেষ্ট অর্থ 
সাহায্য করিয়াছিলেন । এ নভার অন্ঠান্ত নদস্তেরা কলি- 
কাতার কলের জল দ্বারা শালগ্রাম পুজা হইবে, একূপ 
ব্যবস্থা গকাশ করেন। এইহেতু বাচম্পতি মহাশয় এ দভা। 
৯৮৭১ খঃ অন্দে পরিত্যাগ করিয়া আইদেন এবং তাহার 
সঙ্গে অন্যান্য হিন্দ আস্তিক লোকেরাও সভা পরিত্যাগ 
করেন | ইহ] বলা বাছলা যে, তিনি ত্যাগ করাতে এ 
সভ। অল্প সময়ের মধ্যেই উঠিয়া যায় । 

আজকাল ভারতবীয় যুবা পুরুষেরা বিদ্যাধায়নার্থ 
ইলগু যাইতেছেন | ১৮৭০ খুঃ অন্দে বাচস্পতি মহাশয় এ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রল্বন্ধীয় নিম্পলিখিত ব্যবস্থা মুদ্রিত করিয়া 
প্রকাশ করেন । এ ব্যবস্থাতে বাচম্পতি মহাশয় এইসত 
প্রকাশ করিয়াছেন_যদি বিদ্যার্থীরা স্বীয় স্বীয় বর্ণবন্্মানু- 
যায়ী নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনা্ি অনুষ্ঠান করিয়া এবং 
ন্নেচ্ছদিগের অন্নাদদি ভক্ষণ না করিয়া, বিলাতে বিদ্যাধায়ন 
করিতে যান, তাহা হইলে শান্ত্রানুনারে কোন পাপ নাই। 
নেপালাধিপতি মহারাজ জং বাহাদুর মহোদয় বাচম্পত্তি 
মহাশয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়। বিলাত গ্রমন করিয়াছিলেন | 
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বাচম্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থা লইরা ম্বধম্ঘ্ন প্রতিপালন 
পূর্বক মহারাজ হুলকার বাহাদুরের অনুমতি অনুদারে 
তাহার পালিয়ামেন্টের নভাতে কোন কার্য সাধন করিবার 
জন্য মহামান্য শ্রীযুক্ত গণেশ শাস্ত্রী নামক মহারাষ্দেশীয় 
একজন আস্তিক পণ্ডিত মহাশয় বিলাত গিয়াছিলেন । 
তাহাতে তিনি স্বজাতি মধ্যে অপাঙক্তেয় হন নাই | বাচ- 
ম্গাতি মহাশয়ের প্রদভ নমুদ্রধাত্রা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যথা 

সমুদ্রযানগমনদোষমীমাৎসা | 
ও তত্সত। 

কাণিজ্যরাজাজ্ঞাদি নিমিত্তকসমুদ্রনোযানে তৎকালে শ্বধশ্মানুষ্ঠানে 
মেচ্ছাদিভিগু কুতরসংসর্গাভাবে চ দ্বিজানাৎ প্রায়শ্চিন্তীভাবঃ অবা- 
বহাধ্যতাভাবশ্চ। ধরন্মীর্থসমুদ্রধানগমনে তু শ্বধশ্ম্ত্যাগে শ্লেচ্ছাদিতি- 
ও রুতরসৎসর্গে চ কৃতপ্রায়শ্চিন্তানামপি দ্বিজানামব্যবহাধ্যতা। শুদ্রা- 
পান্ত প্রায়শ্চিস্তাচরণে ব্যবস্থাধ্যতেতি বিশেষ । 

তথাহি, হেমাদ্রোৌ কলিবর্জয প্রকর গে 
“বিধবায়াং গুজোত পতো৷ দেবরস্ত নিয়োজননৃ* ইত্যুপক্তম্য 
“দিজন্তান্ধো তু নৌধাতুঃ শোধিতব্তাপি নংগ্রহ*” ইতি 

আদিত্যপুরাণবচনে শোধিতস্যাপীত্যনেন কৃতপ্রায়শ্চিন্তস্যৈব 
সংগ্রহপদ বাচ্যব্যবহাধ্যতানিষেধেন ঘত্র বিষয়ে সমুদ্রনৌয়ানং নিষিদ্ধং 
তব্রৈব বিষয়ে কুতপ্রাসবশ্চিন্তস্যাপ্য সংগ্রহ ইতি প্রতিপাদিতমূ। অত্র 
শোধিতন্বো ক্্যব প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তীভূতপাপনিশ্চয় আক্ষিপ্যতে তন্নি- 
শ্যয়শ্চ পাপাবেদকশাস্ত্রাদেব, সনুদ্রনৌগমনমাত্রে চ কুত্রাপি শানে 
প্রাধ়শ্চিস্তাদাযদর্শনাৎ ন ত্য নিষিদ্ধতা, কিন্ত তদগমনকালে যরেচ্ছাদি- 
স্ৃষ্টজলান্নসেবন এব, তত্পাপাপনোদনায় কতে২পি প্রায়শ্চিন্তেন 
তদ্যাতুঃ মংগ্রহ ইত্যেব কল্পরিতুমুচিতমূ শোধিতস্যাপীতি পদস্বারম্যাৎ। 
অন্যথা সমুদ্রনৌগমনমাত্রে সংগ্রহ ইত্যেবাভিদধ্যাৎ। নচ তথাভি- 
হিতমূ। নচ 


রা ভর্কবাচস্পতির জীবনচরিভ 


“সমুদ্রযাত্রান্বীকারঃ কমগ্লুবিধারণমৃ। 
ঘিজানামনবর্ণান্থ কন্যান্থপযমস্তথা ॥ 
দেবরাচ্চ স্ুতোৎ্পত্তিরূ্পর্কে পশোর্বধঃ | 
মাংসদানৎ তথ। শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথ। ॥ 
দত্তাক্ষতায়া১ কন্যায়াঃ পুনর্দানৎ বরস্য চ। 
দীর্ঘকালৎ ব্রদ্মচর্য্যৎ নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ 
মহাপ্রহ্থানগমনৎ গোমেধশ্চ তথ মখঃং। 
ইমান্‌ ধর্মান্‌ কলিযুগে বর্জ্যানাহুমনীিণই ॥৮ 
ইতি বৃহস্নারদীয়বচনে সমুদ্রযাত্রাস্বীকারস্ত কলৌ নিষিদ্ধতয়া 
নিষিদ্ধাতিত্রমে চ 
“বিহিতশ্যা ননুষ্ঠানান্লিন্দিত্য চ সেবনাৎ | 
' অনিগৃহাচ্গেন্দ্িয়াণাৎ নরঃ পতনম্বচ্ছতি ॥” 
ইতি স্মৃতে ক্রমশস্তথাটরণে পাতিত্যপ্রতিপাদনাৎ তদ্বিষয় এব 
প্রাক্শ্চিভাচরণসন্তবেন তত্রৈব শোধিতস্যাপীত্যস্যাবকাশ ইতি বাচ্যমৃ 
বৃহন্নারদরয়বচনে উপসংহারে “ইমান্‌ ধর্্মান্” ইত্যুক্তেঃ ধর্মবরূপসমুদ্র- 
বাত্রাস্বীকারস্তৈব কলো নিষেধাৎ বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিন্তকস্য তস্য 
নিষেধাভাবেন তদ্বিষস্কত্বাসংভবাৎ । ম্মধ্যতে চ ব্রন্মহত্যাদ্দিপাপাপ- 
নোদনার্থং জমুদ্রগমনং পরাশরেণ,_প্রাকশ্চিন্ত প্রকরণে 
“শিতযোজনবিস্তীর্ণৎ শতযোজনমায়তমূ । 
রামচন্দ্র-নমাদিউ-নল-সঞ্চয-সঞ্চিতম্‌ ॥ 
সেতুৎ দুষ্ট] সমুদ্রস্থ ত্রক্মদুত্যাৎ ব্যপোহতি ।” 
ইত্যান্তেন 
ন চাত্র সমুদ্রসেতুদর্শ নপ্তৈব ব্রদ্মহত্যানাশকত্বং শঙ্ক্যৎ, সমুদ্রযাত্রা- 
ক্বীকারং বিনা শতযোজনায়তন্ত সেতোদর্শনাসস্তবেন আক্ষেপেণৈব 
তদুগমনলাভাৎ। অন্তথ। সেতোধৎ্কিঞ্চিদংশমাত্রস্য তথাত্বে "শত" 


*. উত্তরচৰিত । ৬১ 


ঘবোজনমায়তম্‌” ইতি বিশেষধীমনর্থকৎ স্তাৎ তখ। চ শতযোজনবিস্তা- 
রায়তসেতুবন্ধদর্শনন্যৈব প্রকতব্রহ্মহত্যাপাপনাশকত্বং ন তু যৎকিঞ্ি- 
্মাত্রদর্শনন্ত, পাপপ্রাবল্যেন পরিশ্রম প্রা বল্যস্তাপেক্ষিতত্বাৎ কিন্ত একা" 
দশ্যানিত্রতস্যৈব ষৎকিকিন্মাত্রদর্শনস্যাতিদিষরহ্মহত্যানাশকত্ম্‌ যুক্তমূ। 
অতএব 


“যে ভূয় আরভতে তশ্য ফলে বিশেষঃ” 


ইতি জৈমিনিনা অম্মগায়াসে ফলবাছল্যৎ নির্ণাতং, নির্ণাঁত 
খথেদতাষ্যে মাধবাচার্যেণ সম্যগায়াসাদিনা অনুষ্ঠিতাশ্বমেধাদ্যপেক্ষরা' 
তত্তদৃঘজ্ঞবিদ্যাবোধকবেদাধ্যায়িনো ন্যুনফলত্বম। এবঞ% প্রকতব্রক্ষ- 
হত্যায়াঃ অপনোপনার্থং শতষোজনদীর্ঘবিস্তারসেতুদর্শনং স্বৃতৌ বিহি- 
তম্‌ৃ। তেনৈব চ সমুদ্রনৌগমনমর্থাপত্তি লত্যমূ এবৎ দ্বারবত্যাত্বিতীর্থ- 
যাত্রাঙ্গমপি সমুদ্রধানগমনমর্থাপত্ভিপ্রমাণলভ্যমূ। এব ঈদৃশসমুদ্র- 
যানশ্তৈব ধর্শবরূপতক্ব' বিহিতসা কলে নিষেধঃ রৃহন্নারদীয়বচনে কম- 
গলুবিধারপাদ্দিভিঃ পুণ্যাপরপর্ধযায়ধর্্নসাধনত্বেন ধর্ক্ূপৈঃ অমভি- 
ব্যাহারেণ পঠিতত্বাৎ ধর্মমরূপট্্যেব জমুদ্রধানস্য নিষিদ্ধৌচিত্যাৎ 


“প্রায়েণ সমানরূপাঃ সহচর] ভবস্তি* 


ইতি ন্তায়াৎ । এতেন বৃহন্নারদীয়ে সমুদ্রধাত্রাস্থীকার ইতি পাঠে 
বরঘুনন্দনমাধবাচার্ধ্যাদিবহুনিবন্ধকারসম্মতে শ্থিতে নির্ণয়সিন্ধৌ জমুদ্র 
ঘাতুঃ স্বীকার ইতি পাঠকক্সনমনাকরমন্চিতঞ্চ তথ! সতি সমুদ্রযাতু- 
রনস্য দ্বীকাররূপব্যবহারস্য ধর্্রূপত্বাভাবেন “ইমান ধর্ম্মান্* ইত্য- 
ভিধানস্ত অযুক্তত্বাপত্তেঃ | ততশ্চ ধর্দ্ার্থসমুদ্রযাত্রা-শ্বীকারস্তৈব নিষিদ্ধ- 
তয়্া বাণিজ্যরাজাজ্ঞািনিমিত্তকম্য তগ্ত কুত্রাপ্যনিষেধাৎ তৎসম 
ম্নেচ্ছাদিগুরুতরসংসর্গে সন্ধ্যাবন্দনাদিত্যাগ্গে চ তৎ্পাপনোদনার্থং 
শোধিতস্তাপি (কৃতপ্রাপ্চিন্তস্ত) ন সংগ্রহ ইত্যত্রেব আদিত্যপুরাণ, 
ব্চনতাৎ্পর্ধ্যমূ। যথা চ 

“কামতোহব্যবহা্যযস্ত বচনাদিহ জায়তে” 


ঙ 


৬২ তর্কবাচম্পতির জীবনচত্জিত। 


ইতি যাঁজ্ঞবন্থ্যেন পাতকবিশেষে প্রায়শ্চত্তাচরণেহপি অব্যবহার্ধ্যতা 
অভিহিত] তংসমানন্তায়াদত্রাপি প্রার়শ্চিন্তাচরণেহপি ন ব্যবহাধ্য- 
তেতি যুক্তমুৎপন্তামঃ। এব জমুদ্রনৌগমনকালে জন্ধ্যাদিকতুঃ 
স্নেচ্ছাদ্িভিগুকুতরৎ সংসর্গমকুর্বতশ্চ প্রায়শ্িত্তজ্ঞাপকশান্ত্রাভাবাৎ ন 
অব্যবহারধ্যত। নাপি প্রাস্শ্চিস্তাচরণমূ । ততশ্চ 


“উধিত্বা যত্র কুত্রাপি ন্বধর্মৎ প্রতিপালয়নৃ। 
ষট্‌ কর্ধাণি প্রকুর্বারন্লিতি ধর্থস্য নিশ্চয় ॥৮ 


ইতি স্মৃতৌ ঘত্র কুত্রাগি বাসেহপি স্বধস্মানুষ্ঠানে পাপশৃন্তত্বমুক্তৎ 
হৃপপনমূ। 

অতএব কলো বাণিজ্যাদ্যর্ঘগমুদ্রধানে শিষ্টাচারোহপি দৃশ্যতে । 
তথ| হি বৎ্সরাজামাত্যয়োধোগন্ধরায়ণবাত্রবায়োরুদ্ধার্থৎ বৎসবরাজ” 
রাজাজ্জয়! সমুদ্রঘানৎ রত্বাবলীনাটকে বর্ণিতৎ, বর্ণিতঞ্চ ভাষাচত্তীপুস্তকে 
শ্রীমন্তাভিধবণিজস্তৎপিতুশ্চ ইতো বঙ্গদেশাৎ সিংহলগমনমূ ন চ তদ্‌- 
গমনৎ তদা কেনাপি বিগীতম্‌ যদি তদ্ধিগীতং স্যাত্তদা তে হি 
শিষ্টাঃ কথং তৎ কুর্ধ্যঃ। এতন্ম'লকমেব ইদানীমপি অন্যেঃ শিষ্টে- 
াণিজ্যাদ্যর্থং সিংহ্লাদিগমনমনুীয়তে । অতঃ সমুদ্রধানগমনমাত্রং 
নষিদ্ধমিতি তু রিক্তৎ বচঃ। ততশ্চ ধশ্মার্থসমুদ্রযানগযমনমেব কলো 
নিষিদ্ধমায়াতমূ। তদগমনকালে চ দা ম্নেচ্ছাদিভিগু'কুতরসংসর্গঃ 
সন্ধ্যািত্যাগশ্চ তদৈব প্রাক়শ্চন্তাচরণেহপি দ্বিজানামব্যবহাধ্যত 
শৃদ্রাণাস্ত প্রাক়শ্চিত্বাচরণে ব্যবহার্ধ্যতৈব দ্বিজপদস্বারস্যাৎ অন্যথা 
লোকস্যা্ ত্বিত্যভিদধ্যা্চ। ইত্যেব দ্বিজেভ্যঃ শু্রাণাৎ বিশেষ ইতি 
দিঙমাত্মুপদর্শিতমূ। 

অত্র যদি কেচিৎ বিপক্ষপক্ষৎ সমর্থয়মানাঃ প্রমাণযুক্ত্যভাসাব্টত্তেন 
প্রত্যবতিষ্ঠেরন্‌ তদা দৃঢ়তরপ্রমাণোপন্যাসেন তেষাৎ মতোপমর্দেন 
স্বপন্ষঃ পশ্চাৎ স্থিরীকরিষ্যতে ইত্যলমতিবিভ্তরেণ। শুভমস্ত শিবমৃ। 

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরাধ্যাপকময 

সংব ১৯২৮ আ্রীতারা নাথতর্কবাচস্পতে $ 


৬ ্তরচরিত। ৬ 


১৮৮৩ খু; অবে একদা থিওকজফীকেল দোসাইটীর 
সংস্থাপনকর্তা কর্ণেল শ্রীযুক্ত অলকট নাহেব মহোদয় বাচ- 
স্পৃতি মহাশয়ের সহিত পাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার 
বাগীতে আগমন করিয়াছিলেন | এবং তথায় তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় ও তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাবাগর মহো- 
দয়ের সহিত যোগশান্ত্রল্বন্ধীয় আলাপ করেন । তিনি যোগ 
সন্বদ্ধীয় বিবিধ প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়৷ উক্ত বিদ্যানাগরকে 
গড ফাদার অর্থাৎ গুরু এবং বাঁচম্পত্তি মহাশয়কে এ নহ্বন্ধে 
পরম গুরু হ্বীকার করেন। এ সাহেব তর্কবাচস্পতি মহা- 
শয়ের ভবনে দুই তিন দিবন হিন্দু মতে অন্ন ব্যঞনাদি 
ভোজন করিয়া! পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । 

বিদ্ভাদান বিষয়ে উদ্বারচেতা বাচম্পতি মহাশয়ের প্রগাঁচ 
আগ্রহ ছিল। তিনি বিবিধ কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকি- 
রাও ক্রি নংস্কৃত কালেজের ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে 
ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাহার নিকট কি হিন্দুধন্মীবলম্বী 
কি বৌদ্ধধন্মাবলম্বী কি জৈনধর্্মাবলম্বী বিদ্যার্থিরা অধ্যয়নার্থ 
আনিলে তিনি সকলকেই সমভাবে বিদ্যা দান করিতেন । এক 
সময়ে বিজয়গচ্ছ নামক জৈন সম্প্রদায়ের বর্ধগ্রধান গুরু 
কলিকাতায় আদিয়াছিলেন। তিনি মানন করিয়াছিলেন 
যে, তাহার প্রধান চেল (অর্থাৎ, শিষ্য) বাচম্পতি মহাশয়ের 
নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কাশী অঞ্চলের পণ্ডিতের! 
জৈন সম্প্রদায়ের বিষ্ভার্থীকে প্রায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করান না। 
যে দুই এক জন বংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক জৈনধম্দীবলম্বীকে 
নংস্কত অধ্যয়ন করান, তাহারা অর্থলোভেই করিয়া 
থাকেন। এই হেতু এ জৈনগুরু বাচম্গতি মহাশয়ের নিকট 
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এমত প্রস্তাব করেন যে, আমি মানিক ৩০২ তিনশত টাকা 
আপনাকে প্রদান করিব । আপনি আমার প্রধান শিষ্কে 
সংস্কৃত অধ্যয়ন করান। তাহাতে বাচম্পতি মহাশয় আর্থ 
গ্রহণ করেন নাই । তিনি বলেন, বিষ্ঠাদান করাই আমার 
জীবনের প্রধান সংকল্প । বিদ্যা বিক্রয় করা অতি পাষণ্ডের 
কার্য । আপনর প্রধান শিষ্য এবং অন্যান্য জৈনধম্মাবলম্বী 
যে কোন লোক বিদ্যা শিক্ষা করিতে আনিবে, আমি তাহা- 
দিগকে আনন্দ সহকারে বিদ্যা শিখাইব | 

জীরাটনিবানী রনিকানন্দ গোস্বামীর ভদ্রাসন নহজ্ত 
টাকার জন্য নীলাম হয়, & গোঁশ্বামী দয়ার্রচেত। বাচম্পতি 
মহাশয়ের নিকট রোদন করিলে, তিনি সহজ মুদ্রা প্রদান 
করিয়া তাহার বসদ্বাটি রক্ষা করেন । 

বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি 
কেবল দরিদ্র লোক প্রতিপালনের জন্যই ব্যবসায়ে প্রা 
হন | নিজে ধনশালী হইব তাহার এরর অভিপ্রায় ছিল না। 
তিনি অনেক পময়ে অনেকের প্রতিভূ হইয়া অনেক টাকা 
গুণাকার দিয়াছেন । 

বড় পণ্ডিতের পুত্র হইলে প্রায় মূর্খ হইয়া থাকে। 
আমাদের শান্ত্রকারের। বলিয়া! গিয়াছেন যে, “কারণগুণাঃ 
কাধ্য গুণ, আরভভ্তে” ইহার মম্ম এই যে, ষে দ্রব্য যে উপা- 
দানে নির্মিত হয়, সেই দ্রব্য তাহার বীজভূত উপাদানের 
গুণবিশিষ্ট হয়। তাহাতে পণ্ডিতের পুত্র হইলে পণ্ডিত 
হওয়াই ন্বভাবদিদ্ধ। কিন্ত শাস্ত্রীয় চিরন্তন এই যে এতিম্থ 
আছে, ইহা বর্তমানকালে কেন যে বিপরীত দেখা যায়, 
ইহার কারণ রানায়নিক পণ্ডিতের নিশ্চয় করিতে পারেন 
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মাই। আমার বিবেচনীয় কালমাহাত্য্ের প্রাধান্য প্ীযুক্ত এ 
প্রকার ঘটনা হয়। বাঁচম্পতি মহাশয় অতিশয় পুণ্যবান্‌ ও 
ধর্মশীল ছিলেন । আমাদের শান্ত্রকারেরা বলিয়া! থিয়াছেন 
যে “পুত্রে যশনি তোরে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্‌” | এই নিমিত্ত 
তাহার পুত্র নুপণ্ডিত হইয়াছেন । 

শ্ীমান্‌ জীবানন্দ নংস্কৃত কালেজে এবং তাহার পিতার 
নিকট ব্যাকরণ, পাহিতা, অলঙ্কার, ম্যায়, নাঙ্য, পাতিল, 
বেদান্ত, মীমাং্না, জ্যোতিষ, ও স্থতি অধায়ন করিয়া ১৮৭, 
খুঃ অন্দে গবর্ণমেন্ট সংস্কত কালেজ হইতে “বিদ্যানাগর” 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতী৷ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, 
এ, উপাধি প্রাপ্ত হন । ইনি পঠদ্শাতেই পিতার প্রদর্শিত 
পথ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ নমুহের সংস্করণ ও টিকা! 
করণে প্রবৃত্ত হন । তাহার পঠন্দশ! অতিক্রান্ত হইলে পর 
লাহোর অরিঅন্টেল কালেজের অধ্যক্ষতার কথা হয এবং 
জব্দলপুরের বিদ্যালয় সমূহের ইন্স্পেক্টারি পদে মানি৯ 
৩০০২ টাকা বেতনে নিয়োগ্রপত্ধ আইনে | কিন্তু তিনি 
কম্মকরিতে অন্বীকার হন। তরনন্তর নংস্কৃত গ্রন্থ গুণযন 
দ্বারা তাহার নাম দেশ বিদেশে প্রচার হওয়াতে, জয়পুরের 
মহারাজা ইহাকে ৫০০২টাকা বেতনে রাজনংসারে কায 
করিবার জন্য অনুরোধ করেন । তিনি এ কম্ম করিতেও 
অন্বীকা'র হন। কাশ্মীরের মহারাজ! হত মুদ্র। বেতন দিধা 
তাহার রাজ্যে সংস্কৃত গ্রন্থ গুকাঁশ করণার্থ তাহার তত্বাব- 
ধায়করণে নিযুক্ত করিতে মানম করিয়াছিলেন। তাহাতেও 
ইনি অস্বীকার করেন | নেপালের মহারাজা রণোক্ষীশ 
পিংহ বাহাদুর শেষবার যখন কলিকাতায় আগমণ করেন, 
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তখন তিনি ইহার বিগ্যাবত্বা ও বুদ্ধিমত্া দেখিয়। মাণিক 
নহজ্ম টাকা বেতনে নেপাল দরবারে কম্ম করিবার নিমিত্ত 
অনুরোধ করেন, তাহাতেও ইনি স্বীকার পান নাই । 

যদি ইনি গবর্ণমেন্টের বা এ নকল মহারাজাদের দর- 
বারে চাকরী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আজ পর্যন্ত 
জগতে এরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ নকল দটীক মুদ্রিত ও প্রচারিত 
হইভ না। ইনিন্বয়ং ক্রমান্বয়ে এক শত পাত খানা নংস্কৃত 
গ্রন্থের টীকা! প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। 
নংস্কীত ভাষায় আজ কাল পাচ পৃষ্ঠা রচনা! করিতে হইলে 
ভম ও প্রমাদ ঘটে । কিন্তু ইনি সংস্কত নরল গদ্যে চৌদ শত 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কথাসরিৎসাগর নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া 
মুদ্রিত করিয়াছেন । পুর্বে নোমদেবভ'্ট নামে এক পণ্ডিত 
পৈশাটী ভাষায় নিবদ্ধ বৃহ কথালরিত্পাগর গ্রন্থ হইতে 
শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া কথানরিত্নাগর গ্রন্থ প্রস্তত করেন | 
পণ্ডিতকুলপতি শ্রীঘুক্ত জীবানন্দ বিদ্যানাগর এ সোমদেবভউ 
ক্লুত কথানরিত্নাগর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়। স্বকীয় সরল গদ্ছে 
& গগ্যান্নক কথানরিৎনাগর গ্রন্থ ১৮৮৩ খুঃ অব মুদ্রিত ও 
গ্রচারিত করেন । নংস্কত ভাষায় ইহার মত গগ্তময় রহ, 
পুস্তক আর কেহ রচনা করেন নাই। কাদস্বরী ও দশকুমার- 
চরিত প্রভৃতি যে নমস্ত নংস্কত গগ্যাত্বক পুস্তক আছে, তাহা 
দীর্ঘনমাসপরিপূর্ণ, কিন্তু  পুস্তকখানি সরল ভাষায় রচিত। 

আজ কাল বঙ্গদেশের বা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন 
পণ্ডিত জীবিত নাই যিনি সংস্কত ভাষায় এক খানি সংস্কৃত 
গ্রন্থের চীকা করিয়াছেন এবং এ গিকা সর্বত্র সমাদৃত হই- 
য়াছে। কিন্তু পুথ্তিকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর 
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মহোদয় একশত পাতখাঁনি সংস্কৃত গ্রন্থের গীকা দ্বাবিংশতি বত 
নরের মধ্ প্রান্তুত করিয়াছেন । এ একশত পাতখানি গ্রন্থের 
টীকার মধ্যে প্রায় অনেকগুলি পুস্তক আটশত হইতে ভুই 
হাজার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । প্রাটীনকালে পায়নাচাধা, 
মাধবাচার্ধ্য ও শঙ্করাচার্ধ্য ব্যতীত, এত নংস্কত গ্রন্থের গীকা- 
কার আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই ৷ ইহাও এখানে বল! 
বাল্য ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল পুস্তকের টীকা গ্রস্ত 
করিয়াছেন, তাহ ইউরোপ, এমেরিকা, নিংহল, চীন, শ্যাম, 
ব্রহ্ধদেশ এবং ভারতবধ প্রভৃতি দেশে এত নমাদূত হইয়াছে যে 
এ নকল পুস্তকের অধিকাংশ পাঁচ ছয়বার মুদ্রিত হইয়াছে । 

পণ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্তজীবানন্দ বিদ্যানাগর মহোদর 
ন্বরচিত বিস্তৃত টীকা নহিত যে দকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করিয়াছেন,বেই সমুদয় পুস্তকের নাম নিঙ্গে প্রকাশিত হইল | 


১ খতুবংহার, ১৩ বানরাষ্টক, 

২ আধ্্যানপ্তশতী, ১৪ বানধ্যষ্টক, 

৩ পঞ্চরতু, ১৫ পুর্বচাতকাষ্টক, 
৪ ষডরত্ব, ১৬ উত্তরচাতকাষ্টক, 
৫ প্ুরত্ব, ১৭ শুকাইক, 

৬ অষ্টরত্ব, ১৮ গঙ্গাক, 

৭ নবরত্ব, ১৯ শৃগারাষ্টক, 

৮ গুণরত্ব, ২ মণিকর্ণিকামাহাম্ন্য, 
৯ নীতিরত্বু, ২১ মণিকর্ণিকাস্নক, 
১০ যতিপঞ্চক, ২২ মোহমুক্ধার, 

১১ সাধনপঞ্চকঃ ২৩ ঘটকর্পর, 


১২ ভম্রাষ্রক, ২৪ নীতিপ্রদীপ, 


৬৮ তর্কবাচষ্পতির জীবনচরিত্ত। 


২৫ নীতিপার, 

২৬ ধম্মবিবেক, 

২৭ বেদসার শিবস্তোত্র, 
২৮ পদ্যনংগ্রহ, 

২৯ মহাপদ্য, 

৩০ মুকুন্দমালা, 

৩১ ব্রজবিহার, 

৩২ অপরাধভগ্জনস্তোত্রঃ 
৩৩ শৃঙ্গারতিলক, 
৩৪ হতসদৃত, 

৩৫ পদাহ্কদূত, 

৩৬ উদ্ধবদূত, 

৩৭ চৌরপঞ্চাশিকা, 
৩৮ অমরুশতক, 

৩৯ শৃঙ্গারশতক, 
৪০ দৃষ্টান্তশতক, 
৪১ নীতিশতক, 

৪₹ বৈরাগ্যশতক, 
৪৩ সুর্যযশতক, 

8৪ শান্তিশতক, 

৫ বরন্দাবনশতক, 
৫৬ চাণক্যশতক, 
৪৭ আনন্দলহরী, 
৪৮ শ্রীরুঞ্লহরী, 

৪৯ গঙ্গালহরী 


৫০ শ্রুতবোধ, 

৫১ বিদগ্বমুখমগ্ডন, 

৫২ রতিমঞ্জরী, 

৪৩ জগন্নাথাষ্টক, 

৫৪ যমুনাষ্টকঃ 

৫৫ উদ্ধবসন্দেশ, 

৫৬ কাশীস্তোত্র, 

৫৭ আত্মবোধ, 

৫৮ ভক্তচামরস্তোত্র, 

৫৭ শিবস্তব, 

৬০ কৃষ্ততাওবস্তোত্রঃ 

৬১ রাক্ষনকাব্য, 

৬২ বপ্তশ্পোকী ভাগবত, 
৬৩ এক শ্লোক ভাগবত, 
৬৪ একশ্লোকী রামায়ণ, 
৬৫ একশ্লোকী ভারত, 
৬৬ বিষ্ণুম্তব, 

৬৭ রসমপ্তরী, 

৬৮ বিদ্যানুন্দর, 

৬৯ বন্দাবনযমক? 

৭০ রাজপ্রশস্তি, 

৭১ কুমারদম্তব, উত্তরখণ্ডঃ 
৭২ গীতগোবিন্দ, 

৭৩ নৈষধচরিত, মহাকাব্য, 
৭৪ পুঙ্গবাণুবিলান কাব্য, 


উত্তরচরিত ৬৯ 


৭৫ ভাঁগিনীবিলাল, *. 
৭৬ চম্পুরামায়ণ, 

৭৭ কাদন্বরী, 

৭৮ দশকুমীরচরিত, 

৭৯ পঞ্চতন্ত্র, 

৮* হর্মচরিত, 

৮১ হিতোপদেশ, 

৮২ অনর্থরাঁঘব নাটক, 

৮৩ উত্তররামচরিত নাটক, 
৮৪ কপূরিমঞ্জরী, 

৮৫ চণ্ডকৌশিক নাটক, 
৮৬ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, 
৮৭ ধনগ্য়বিজয়, 

৮৮ নাগানন্দ, 

৮৯ প্রিয়দর্শিকা নাঁটিকা, 
৯০ বালরামায়ণ নাটক, 
১১ বিক্রমোর্ধশী, 

৯২ বিদ্বশীলভর্জিক৷ নাটক, 
৯৩ মহানাটক, 

৯৪ মহাবীর চরিত নাটক, 
৯৫ মালতীমাধব নাটক, 
৯৬ মুদ্রারাক্ষন নাটক, 

৭ ম্বচ্ছকটিক, 

৯৮ রদ্রাবলী নাটিকা, 

৯৯ শকুন্তলা নাটক, 


১০০ অলঙ্কার কাব্যাদর্শ, 
১০১ কাব্যদীপিকা, 
১০২ সাহিত্যদর্পণ, 
১০৩ বাগ ভটালঙ্কার, 
১*৪ সরন্বতীকাভরণ, 
১০৫ ছন্দৌমপ্তরী, 
১০ শুক্রনীতি, 
১০৭ বাল্মীকি রামায়ণ 
আদিকাণড। 
এতভিন্ন 
১ কথানরিত্সাগর, 
২ বেতালপঞ্চবিৎশতিঃ 
৩ দ্বাত্রিংশশুপুত্বলিকা, 
& কাদশ্বরীকথানার, 
€ মুদ্রারাঁক্ষসেরপূর্কপীঠিকা 
৬ সংক্ষিপ্ত হর্যরচিত, 
৭ সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত। 
এই কয়খানি বংস্কত- 
ভাষার গদ্যগ্রন্থ এবং শন্দ- 
রূপাদর্শ এই আটখানি স্বয়ং 
রচনা করিয়াছেন । আর 
তর্কসহ্গ্রহ নামক ন্যায়- 
শাস্ত্রের পুস্তকের ইংলগীয় 
ভাষায় অনুবাদ করি- 
যাছেন। 


প০ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত 4 


এবং নিশ্নলিখিত সংস্কৃত 

পুস্তকগুলি জগতের হিতার্থ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি- 
য়াছেন। 

১ উনাদি সুত্র, 

২ কলাপবাাকরণ, 
৩ সগীকপারিভাষেন্দুশেখর 
৪ সিকমুগ্ধবোধব্যাকরণ, 
€ লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ, 
৬ সারন্বত ব্যাকরণ, সটীক, 
৭ কিরাতার্জনীয় সঠিক, 
৮ চক্রশেখর চম্পুকাব্য, 
৯ নলোদয় সটীক, 

১০ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, 

১১ সচীক ভটিকাব্য, 

১২ চম্পুরামায়ণ মূলমাত্র, 
১৩ শতকাবলীঃ 

১৪ মাধবচম্পুং 
১৫ মেঘদূত সগীক, 

১৬ রঘুবংশ দচীক, 

১৭ শিশুপালবধ বটীক, 
১৮ বানবদতা বীক, 

১৯ শঙ্করবিজয়, 

২* ভোজপ্রবন্ধ, 

২১ অমরকোষ, 


২২ 'মেদিনীকোষ, 


২৩ প্রবোধচন্দ্রোদয় সটীক, 


২৪ গ্রানন্নরাঘব নাটক, 

২৫ বনন্তাতিলক ভাণ, 

২৬ মল্লিকামারুতনাটক, 
নটীকঃ 

২৭কাব্যপ্রকাশ অলঙ্কার 
নচীক, 

২৮ কুবলয়ানন্দ অলঙ্কার 
নটীক, 

২৯ চন্দ্রালোক অলঙ্কার, 

৩০ দশরূপ অলঙ্কার নগীক, 

৩১ বামনক্লুত কাব্যালঙ্কা র- 
সুত্ররৃতি, 

৩২ সংগীতপারিজ্ঞাত, 

৩৩ পিঙ্গলচ্ছন্দ সরূততি, 

৩৪ মহানির্াণ তন্ত্র নগীক, 

৩৫ নারদাতিলক.তত্ত্র, 

৩৬ মন্ত্রমহোদধি সটীক, 

৩৭ রুদ্রধামল তন্ত্র, 

৩৮ ইন্দ্রজালবিদ্যানংগ্রহ, 

৩৯ কামন্দকী নীতিপার, 

৪০ মনু,অন্রি,বিষু,হারীত, 
যাঁজ্ববক্ক্য,.  উশনা, 
অঙ্গিরা, বম”আপত্তশ্, 


উত্তরচরিত । ৭১ 


লত্বর্ত,কাত্যায়ন, বহ- 
স্পতি, পরাশর, ব্যান, 
শঙ্ব লিখিত, দক্ষ, গৌ- 
তম,শাতাতপ ওবশিষ্ঠ 
মুনিপ্রণীত ধন্মশান্ত্- 
নংগ্রহ | 

৪১ বীরমিত্রোদয়, 

৪২ বেদান্তদর্শন, নভাব্য 
নগীক অধিকরণমালা 
নহিত, 

৪৩ ভামতী, 

৪৪ বেদান্তপরিভাষা, 

৪৫ বেদান্তনার নটীক, 

৪৩ বিবেকচুড়ায়ণি, 

৪৭ পঞ্চদশী বটীক, 

৪৮ পূণপ্রজ্ঞর্শন নভাষ্য, 

৪৯ নাংখ্যদর্শন সভাষ্য 

৫০ অনিরুদ্ধরৃতিসহিত 
নাংখ্যনুত্র, 

৫১ গৌড়পাদ ভাষ্যপহিত 
নাংখ্যকারিকা, 

৫২ সাবরভাষ্য দহিত 
মীমাংবাদর্শনঃ , 

৫₹৩ মীমাংনাপরিভাষা, 

৫৪ শাগিল্যুত্র, 


৫৫ জৈমিনীয় ন্যায়মালা, 

৫৬ অর্থনতগ্রহ, 

৫৭ ন্যায়দর্শন সভাষ্য বৃত্তি, 

৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তী- 
বলী ও দিনকরী টীকা 
নাঁহত, 

৫৯ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।, 

৬০ কুনুমাঞ্জলি নটীক, 

৬১ উপমানচিন্তামণি, 

৬২ অনুমানচিস্তামণি সটীক, 

৬৩ তকাম্বত, 

৬৪ পাতঞ্জল দর্শন নভাব্য 
নটীক, 

৬৫ পাতগুল দর্শন ভোজ- 
বাতি সহিত; 

৬৬ বৈশেধিক দর্শন নটীক, 

৬৭ বব্বদর্শননংগ্রহ, 

৬৮ অথর্বাবেদীয় ৩২খানি 
উপনিষৎ নভাষ্য, 

৬৯ আরণ্যনংহিত৷ নভাষ, 

৭ ঈশকেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ড- 
মাওুক্য উপনিষ্টীক 
নভাষ্য, 

৭১ গোপথ ব্রাহ্মণ, 

৭২ ছান্দোগ্য উপনিষণ্ 


নব তককবাঁচম্পতির জীবনচরিত। 


সভাষ্য নগীক, 

৭৩ তৈতিরীয় এতরেয় 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ 
নভাষ্য নটীক, 

৭8 দৈবত ব্রান্গণ এবং 
ষড় বিংশ ব্রাহ্মণ সভাষ্য, 

৭৫ নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক 
অভিধান নভাষ্য নটীক, 

৭৬ নৃনিংহতাপনী উপনিষৎ 
নভাষ্য নটীক, 

৭৭ ঘুহদারণ্যক উপনিষৎ 
সভাষা নটীক, 

৭৮ গুরুযজুর্ধেদনংহিতা 
নভাষ্য, 

৭৯ মুক্তিকোপনিষত, 

৮ শুর্রুযজুর্বেদের গ্রাতি- 
শাখ্য নভাষ্য, 

৮১ সামবেদ নংহিত] 
নভাষ্য, 

৮২ অধ্যাত্ম রামায়ণ নটীক, 

৮৩ অগ্রিপুরাণ, 

৮৪ কন্কি পুরাণ, 

৮₹ গরুড়পুরাণ, 

৮৬ বিষ্ণপুরাণ নিক, 

৮৭ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, 


৮৮ মৎস্যাপুরাণ, 

৮৯ মার্কগেয় পুরাণ, 

৯০ লিঙ্গপুরাণ, 

৯১ ভগবদ্দীতা লভাষ্য 
মটীক, 

৯২ অগ্থাঙ্গহৃদয়নংহিতা, 
ভাগ ভটরলুত বৈদ্যক 
শান্তর, 

৯৩ চক্রদত্ত বৈদ্যক, 

৯৪ চরক নংহিতা বৈদ্যক, 

৯৫ মাধবনিদান বৈদ্যক 
নগিক, 

৯৬ ভাবপ্রকাশ বৈদ্যক, 

৯৭ মদনপাল বৈদ্যক 
অভিধান, 

৯৮ রপেন্দ্রচিন্তামণি রন- 
রত্বাকর টদ্যক, 

৯৯ সারঙধরনংহিতা বৈদ্যক, 

১০* নুশ্রুত সংহিতা ডল্পন 
কৃত টীকানহিত বৈদ্য- 
শান্তর, 

১০১ বঙ্গবেণরূত 
চিকিত্দাপার নশগ্রহ' 

১০২ গণিতাধ্যায়, 

১০৩ গোলাধ্যায়, 


উত্তরচরিত ৩ 


১*৪ বৃহত্সংহিতা, * « শ্চিত্ববিবেক সটীক। 
১০৫ জীমৃতবাহন.কৃত এই নকল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ 
দায়ভাগ, করিবার নিমিত্ত প্রায় ছয় 


১০৬ অশ্বশান্ত্র অশ্ববৈদ্যাক, লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া- 
১*৭ আশ্বলায়ন ক্লুত গৃছ- ছেন এবং পুস্তকের মূল্য 

স্বত্র সভাষ্য, ব্যয়ান্ুনারে নিরূপণ করি- 
১০৮ শুলপাণিকৃত প্রায় য়াছেন। 

তর্কবাচম্পতি মহাশয় যখন দেখিলেন, ত্বাহার পুত্র এ 
নকল গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং কুলক্রমাগত গ্রথানুনারে 
নানা দেশ হইডে নমাগত ছাত্রদিগকে অন্ন দরিয়া বিদ্যাদান 
করিতেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত নন্ত্ হইয়। মনে মনে 
বুঝিলেন যে, আমার পুত্র আমার ও বংশের মান সম্ত্রম 
রক্ষা করিতে নমর্থ হইয়াছে । অতঃপর আমার সংপারে 
অবশ্থিতি করিবার আবশ্যক নাই ) 

অনন্তর ১৮৮৫ খুঃ অব্দে বাচম্পতি মহাশয় কলিকাতা 
পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে কাশী যাত্রা করেন | তথায় 
অবস্থিতি করিয়া তিনি বহু বিষ্ার্থাকে নাগা, পাতঞ্জল. 
বেদান্ত, বেদ প্রভৃতি নান! শান্তর অধ্যয়ন করাইতে আরম 
করেন। তিনি কাশীবাস কালে তিন বার তৈলঙ্গীঃ মহা- 
রাষ্ট্রীয় টম্থিলী, নেপালী, গুঙ্গরাী, বাঙ্গালী প্রভৃতি কাশীবানী 
সকল পণ্ডিতকেই নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর অর্থ গ্রদান করেন। 

তিনি প্রত্যহ পঞ্চতীর্থ অর্থাৎ পঞ্চক্রোশী সীম! প্রদক্ষিণ 
করিতেন । একে কাশী অতিশয় উক্ণপ্রধান গ্রদেশ, তাহাতে 
চৈত্র মানের নুর্য্ের প্রথর উত্তাপে তাপিত হইয়া বিনা ছত্রে 
বিনা পাছুকায় পদত্রজে প্রতিদিন আড়াই প্রহর পধ্যন্ত 


ণঃ তর্কবাঁচস্পতির জীবনচরিন্ত। 


পর্যটন করিতেন। তাহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্লেশানু- 
ভব করেন নাই। কিন্ত এ নিদাঘকালে প্রচণ্ড দিনকর- 
কিরণে তাপিত হওয়ায় ক্রমেই বলের হ্রান হইতে লাগিল । 
একদিন নুর্ধ্যতাপে তাপিত হইয়! অনি নামক নদীর শীতল 
জল মন্তকে প্রদান করায় তাহার নর্দিগর্মি হয়, এবং পর 
দিবস জ্বর ও কক্ষদেশে স্ফোটকের উদয় হয়। তজ্জন্ত 
তিনি অনেক দ্দিন শয্যাগত ছিলেন । এ সময়েও অনেক 
দণ্ডী ও পরমহংন তাহার নিকট রাজযোগ ও হটযোগের 
অনুষ্ঠানপদ্ধতি অবগত হইবার জন্য আনিতেন। পীড়িতা- 
বস্তাতেও তিনি আগ্রহ পুর্ধক এ সকল অভ্যাগত বৃদ্ধ দণ্তী 
ও পরমহংন ব্রন্মচারীদিগ্রকে যোগের নিগৃঢ় তত্ব বলিয়া 
দিতেন। কিন্ত সাঙ্াতিক ক্ফোটক নিবন্ধন তাহার শরীর 
ক্রমশঃ অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে । অনন্তর ১৮৮৫ খুঃ অন্দের 
৭ই আযাঢ় দিবা দুইটার নময় তাহার এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্‌ 
জীবানন্দ বিগ্ঠানাগর মহোদয়ের সমক্ষে পার্থিব শরীর 
পরিত্যাগ করিয়! মুক্তিলাভ করেন । 

ততপরে তাহার পুভ্র, পৌত্র, ভ্রাতা গুভৃতি আত্মীয়বর্গেরা 
য়ুতদেহ লইয়া যাইবার নময় রাজপথে দরিদ্রগ্রণকে রৌপ্যখগ্ 
বিতরণ করিতে ২ মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইয়া, 
চন্দনকাষ্ঠ ও ঘ্বতের দ্বারা দাহাদি কাধ্য বমাধা করেন। 
এই সময় একগি আশ্চর্য্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। দাহের 
পরক্ষণই জাহ্ববীর জল উচ্ছলিত হইয়া শ্বশান প্লাবিত করে । 
কিন্তু বিন্দুমাত্র জল উহার সমতল ভূমিস্থ দুই পার্থর ছুইটী 
শবের চিতা স্পর্শ করে নাই। এ সময়ে ইতরাজী ভাষায় 
রুতবিদ্য প্রায় ২ জন নস্ত্াস্ত (লোক উপস্থিত ছিলেন | 


$ উত্তরচরিত। ৭৫ 


নকলেই এই ঘটনা দেখিয়া আশ্পর্যযাধিত হইয়াছিলেন এবং 
উহার গঙ্গার জল কেনইবা তাহার চিতা ধৌত করিয়া 
গেল, ইহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না । 

এই আশ্র্য্য ঘটনার যাথার্ধা বিষয়ে আমার সন্দেহ 
হওয়াতে বাচম্পতি মহাশয়ের পুত্রের নিকট আমি জিজ্ঞানা 
করিয়া নিঃনন্দেহ হইয়াছি । 

৮ই আষাঢ় বাচম্পতি মহাশয়ের পুত্র কাশীধাম হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন । 

তদনন্তর ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজারা এবং অনংখ্য 
সন্ত্রান্ত লোকের! বাচম্পতি মহাশয়ের পুত্রের নিকট শোক 
প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাফ দ্বারা যে শোকনুচক সহানুভূতি 
প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে কতিপয় টেলিগ্রাফের মন্দ 
নিলে প্রদর্শিত হইল | যথা 

১০ই আষাঢ় কাশ্মীরের মহারাজা শ্রীযুত রণবীর নিংহ 
বাহাদুরের টেলিগ্রাম যথা-আপনার পিতার স্বত্যুতে 
আমি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছি। তিনি কেবল আপ- 
নারই পিত ছিলেন না, আমারও পিতা৷ ছিলেন । তাহার 
স্বত্যুতে আপনিই যে কেবল শোকাতুর হইয়াছেন এমত নহে ॥ 
আমার রাজ্যের সমস্ত গ্রজা৷ শোকে অভিভূত হইয়াছে । 

এ দিবস ত্রিবাস্কুর রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা শ্রীধুক্ত- 
রাঁমবন্দ্া বাহাদুরের টেলিগ্রাম যখা_-আপনার পিতার 
মৃত্যুতে আজ দমস্ত ভারতবর্ষবাসী লোক নংস্কৃত শাস্ত্রের 
সুধ্যালোক হইতে বঞ্চিত হইল | তাহার মৃত্যুতে আপনার 
স্থায় আমিও যার পর নাই দুঃখিত ভইয়াছি। 

১১ই আষাঢ় বোম্বাই নগরের রন্নিহিত বরদা রাজ্োর 


তত তর্কবাচম্পত্তির জীবনচরিতধ 


অধীশ্বরের টেলিগ্রাম যখা-আপদার পিতার ম্বত্যুতে 
আমরা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছি। তিনি ভারত- 
বর্ষের দর্বপধান পণ্ডিত ছিলেন। তীহার স্ৃত্যুতে আজ্র 
ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ত্বলমণি অপহৃত হইল | 

মহীন্ুর রাজোর প্রধান অমাত্য রঙ্গাচারলুর টেলিগ্রাম 
বথা-আপনার পিতার স্বৃভ্যুতে আমাদের নমস্ত মহীন্ুর 
রাজ্য আপনার শোকের সহানুভূতি পগরকাশ করিতেছে । 
আমাদের বিবেচনায় তাহার মৃত্যু হয় নাই, কারণ 
কী্তি্যস্ত দন জীবতি। তাহার রচিত বাচস্পত্যাভিধান প্রভৃতি 
গ্রন্থাবলী যতকাল পৃথিবীতে থাকিবে, ততদ্দিন তিনি জীবিত 
থাকিবেন। 

নেপাল, বিজ্ঞয়নগর, কর্পুরতলা, জয়পুর, বুন্দী, আলো- 
য়ার প্রভৃতি প্রদেশের মহারাজগণও লহানুভূতিসুচক এঁ 
মর্খে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। 

বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য ও সন্ত্ান্ত লোকেরা যত্পরোনাস্তি 
শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুজ্যপাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যানাগর মহাশয়,বাচল্পতি মহাশয়ের মৃত্যু বংবাদ পাইয়া 
অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিলেনঃ ভারত আজ পগ্ডতশুন্ । 

অনস্তর তাহার বিচক্ষণ একমাত্র পুত্র পণ্ডিতকুলপতি 
যুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাপাগর মহাশয় তাহার আদ্য পিতৃ 
কুত্যে চত্বারিংৎশৎ সহজ মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহানমারোহ 
পুর্বক ক্রিয়া নম্পন্ন করেন। 





তারানাথ তর্কবাচস্পতির 
জীবনচরিত। 


শীশতুচন্দ্র বিদ্ভারতু প্রণীত | 


কলিকাতা, 


২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন, 
ইত্রাজি-মংস্কৃত যন্ত্রে 
শ্রমাগুতোষ বন্য্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিক্ঠ। 
১৩০* সাল। 
মূল্য।০ চারি আনা মাত্র। 








মি, 


০ হর হি টি 


100১০ াছা চা তা 021 11915], 
শ্বীবাবালাঘ নক্গতালন্মনি। 


বিজ্ঞাগন। 


ইতিপূর্বে আমি সবুমারমতি বালকদের শিক্ষার 
জন্য চরিতমালা নামে একখানি কন পুস্তকে দেশীয় 
পঞ্চদশ কৃতবিদ্ধ মাতা গণের জীবনী লিখিত মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু $ পুস্তকে পৃজাপাদ 
তারানাথ তর্ববাচল্পতি মহাশয়ের জীবনী অতিশ 
সংখ হইয়াছিলতজ্জন্য অনেকের মনংপৃত না হওয়ায় 
কিঞিৎ বৃদ্ধি করিয়া স্বতন মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
কারলাম। ইহা পাঠ করি দাধারণে কিছুমাত্র তি 
লাভ করিলে এন দফল বোধ করিব ইতি 

কলিকাতা 


১৩০০পাল 
এগ 
&ই আখিন। পন র্থ। 


